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মুখবন্ধ 

বহুদিন হইতে একখানি বাংল! কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
মনের মধ্যে আছে ; কাজটি অতিশয় পরিশ্রম-সাপেক্ষ বলিয়।, এবং অন্ঠবিধ 
কার্ষ্যে বাপৃত থাকায়, এ পর্য্যন্ত সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। 
কিন্ত ইতিমধ্যে কিছুকাল্‌__যাবৎ এই সম্পর্কে আর একটি গুরুতর 
প্রয়োজন অন্থতব করিতেছিলাম-_সেটা সাহিত্যিকের মনে নয়, মাষ্টারের 
মনে । বাংল] ভাষা ও সাহিত্য একালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার 
বিষয় হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহার অন্যায়ী শিক্ষাপদ্ধতি, নান! কারণে, 
এখনও কাধ্যকরী হইতে পারে নাই ; প্রধান কারণ, উপযুক্ত শিক্ষা-গ্রন্থের 
অভাব; নিজে শিক্ষকতা-কর্মে ব্রতী থাকিয়া এ অভাব যেরূপ অন্নুভব 
করিয়াছি, আর কহ সেরূপ করিয়াছেন কিনা জানি নাঁ। আমার 
বিশ্বাস, পাঠ-পদ্ধতি (55118১43) যতই স্থপরিকল্পিত হউক-_ ইংরেজী 
সাহিত্যের পঠন-পাঠনে যে সুবিধা আছে, বাংল! সাহিত্যের পক্ষে সে 
সুবিধা নাই । এ বিষয়ে চেষ্টার অভাব লক্ষিত হয় ন। বটে, কিন্ত যে- 
কারণে সেই চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না, তাহ! চক্ষুম্মান্‌ ভুক্তভোগী 
মাত্রেই জানেন; বিশেষ উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

এ পর্যযস্ত ষে সকল সঙ্কলন-পুস্তকের সাহায্যে স্কুলে ও কলেজে বাংল 
কবিতার পঠন-পাঠন চলিতেছে, সেগুলিতে ভাল এবং উচ্চন্তরের 
কবিত! অনেক থাকে । কিন্তু আনার এই সঙ্কলনের অভিপ্রায় একটু 
স্বতন্ত্র সে সম্বন্ধে কিছু বল। আবশ্তক | 

এই পুস্তকে আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষার উপযোগী কবিতাই 
সঙ্কলন করি নাই, অথবা, কেবল সর্ধ্বোৎরু্ট কবিতাই নির্বাচন করি 


নাই-_শিক্ষার্থীর প্রয়োজশব অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, আমি 
যতদূর সম্ভব নান! প্রকারের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি; আমি জানি, 
কেবল তাল কবিতা চয়ন করিলেই হইবে না. সেগুলিকে তাল করিয়া 
পডাইতে হইবে । এই শিক্ষা-যে কারণেই হোক-শিক্ষাথীদের যে 
প্রায়ই হয় না, সে বিবয়ে আমার সাক্ষ্য আশ। করি কেহ অগ্রান্ 
করিবেন না। যে সকল ছাত্র মাতৃভাষার প্রতি গভীর অন্ুরাগবশে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাংলা-বিভাগে শিক্ষালাত, করিতে আসেন, তাহাদের 
অধিকাংশের অবস্থা দর্শনে বেদনা! বোধ করিয়াছি-_অনেকের প্রাথমিক 
শিক্ষাও সুসম্পন্ন হয নাই । এজন্য, আমি এই পুস্তকে, যতদুর সম্ভব, 
শিক্ষকেব কাজও করিয়াছি । বরং, ইহ! বলিলে অতুযুক্তি হইবে না 
যে, মেই পাঠন-পদ্ধতিকেই মুখ্য করিষ। আমি এই পুস্তক রচন! 
করিয়াছি__-ইহ!| কেবল একখানি সন্কলন-গ্রন্থই নয় । 


পুর্বে বলিয়াছি, এই পুস্তক একখানি আদর্শ নিব্বাচন-গ্রন্থ নয-__ 
বাংল। কবিতার সহিত মোটাসুটি পরিচয় রুরাইব!র ও তাহ! তাল কবিয়া 
পড়াইবার জগ্ত একখানি শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করাই আমার উদ্দেশ্য | 
প্রাচান কবিতাগুলির নির্বাচনে, কবিগণের নামের দিকেও দৃষ্টি 
রাখিয়াছি--কোঁন বড নাঁখ যেন বাদ না যায়? কারণ, এই অংশ্রে 
উতিহাপিক মৃল্যই বেশি। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার 
আছে। এইব্প কবিতাব নির্ধাচনে ব্যক্তিগত কুচির বশবত্তী না হইয়। 
কালের বিচারই শিরোধার্য্য করা উচিত। তাছাড়।, যে কবিতাগুলি 
বংশান্ক্রমে প্রত্যেক বাঙালী-সম্ভান পড়িয়। আসিতেছে, ঞ্জলির 
সহিত পরিচয় না থাকিলে, সাহিত্যিক সংস্কারই ক্ষু্ হইবার সম্ভবন|) 
এজন্য আমি পুরাতন কবিতার নির্বাচনে যথাসাধ্য সেই এতিহ্ব রক্ষা 
করিতে চেষ্ঠা করিয়াছি । 


।/৩ 


অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতার নির্বাচনে, আমি প্রত্যেক কবির 
৫বশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি--অর্থাৎ» কন কবিতায় কবির নিজস্ব 
রচনাভঙ্গি ছাত্রগণের পক্ষে সহজেই বোধগম্য ই-একের সহিত অন্ঠের 
পার্থক্য তাহার বুঝিতে পাঁরে__সেইরূপ কবিতাই চয়ন করিয়াছি। 

কবিতার বিষয় যতট| রকমারি হইতে পারে-_সে দিকেও যেমন 
লক্ষ্য রাখিয়াছি, তেমনই, একই বিষয়ে বিভিন্ন কবির রচন। কিরূপ 
বিভিন্ন হইতে পারে, তাহাও বুঝিবার উপায় করিয়াছি। কবিতার 
তাবাধ যে কারণে যত-বৈচিত্রা সম্ভব, গছ্ের ভাষায় তাহ! ততটা 
সম্ভব নর; ছাত্রগণের পক্ষে, এই ভাষার বৈচিত্র্য এবং রচনার 
বিবিধ ভঙ্গি বডই শিক্ষাপ্রদ । 

কি আদর্শে, ও কোন্‌ অভিপ্রীষে, এই পুস্তক রচন। করিয়াছি 
তাহা উপরে সবিস্তীরে বিবৃত করিলাম । এক্ষণে স্ুর্ীগণকে এই 
পুত্তকের আদ্যোপান্ত একবার চোখ বুলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি) 
বিশেষতঃ পুস্তকের শেবভাগে আমি ছাত্রগণের জন্ত যে পরিশ্রম 
করিয়াছি, তাহার দিকে সকলের সন্ৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


মোহিতলাল মজুমদার 


ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়, 
মনা, অগ্জহায়ণ, ১৩৪৯ । 


নুতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


“কাব্য-মঞ্জুষা"র পূর্বব-সংস্কর& শুধুই ছাত্রপাঠ্য কৰিউা-পুততকরপে নয়-_ 
বাংল! কাব্যের একটি আগ্ভন্ত পরিচয়মূলক সংক্ষিপ্ত চয়ন-গ্রন্থরূপেও 
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহাতে বিশ্ববি্ভালয়ে প্রবেশোনুখ 
ছাত্রছাত্রীগণের এবং বাংল! সাহিত্যাঙ্গরাগী সাধাবণ পাঠক-সমাজেরও 
উহা! সমান কাজে লাগে । ইহাত্র জন্য, শুধুই কবিতা-চয়ন নয়, বাংল! 
কাব্যের এতিহাসিক ধারার ও সেই সঙ্গে কবি ও কবিতার সবিশেষ 
পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। একাধারে এই ছুই প্রয়োজন 
সাধন হইবার মত কোন কাব্য-সঞ্চয়ন এ পর্য্যস্ত প্রকাশিত হয় নাই । 

থে উদ্দেশ্টো এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সফল ন| 
হইলেও, পত্রে ও পত্রিকায় আমি ইহার জন্য যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ 
করিয়ছি। কলিকা'ত। বিশ্ববিদ্ভালয়ও ইহার প্রাতি খতটুকু দৃষ্টি* দেওয়া 
সাধ্য ও সম্ভব তাহা দিয়াছেন-_কোন কোন বিশেষ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে 
(অর্থাৎ, সকলের পাগ্যরূপে নয় ) নির্বাচন করিয়। আমাকে বিশেষ 
অন্ুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্ত “বিশ্বতারতী'র কর্তুপক্ষগণ যে তাছাদের 
লোক-শিক্ষা-সংসদে আশার পুস্তকখানিকে সাদর অত্যর্থনা দান 
করিয়াছেন, ইহাতেই আমি আরেক দিকে আশাম্বরূপ পুরস্কৃত হইয়াছিঃ 
বাংলাদেশের অন্তান্। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও আমাকে সেইন্ধপ পুরস্কৃত 
করিবেন এ আশ! করি, সেই আশাতেই এই সংস্করণটি প্রস্তুত করিয়াছি; 
কারণ অনেকেই আমাকে জানাইয়াছেন যে, ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
হইলে, উপরের দ্বই-তিন শ্রেণীর ছাত্রগণের পক্ষে সকল দিকে স্থবিধ। 
হইতে পারে। তাই আমি আমার সেই আদি উদ্দেশ্ঠ পৃথক রাখিয়া, 
একটি বিশেষ উদ্দেশ্টেই এই সংক্ষিপ্ত স্কুলপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত 


( ॥০ ) 


করিলাম । অপর উদ্দেশ্টির জন্য পূর্ববাপেক্ষ! পূর্ণতর ও বৃহত্তর একটি 
স্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে । 

এই স্কুলপাঠ্য সংস্করণের প্রসঙ্গে আষ্টি পুনরায় দুই একটি বিষয়ে 
শিক্ষকমহোদয়গণের দৃষ্টি আকষণ করিতেছি । আমাদের স্কুলগুলিতে 
খে কারণে বাংল! সাহিত্য-শিক্ষার "ব্যবস্থা যেরূপ হওয়া অনিবাধ্য 
হইয়াছে, তাহাতে__পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই যতদূর সম্ভব, শিক্ষক ও ছাত্র 
উতয়ের শ্রমলাঘবের জগ্ত এমন কিছু থাকা উচিত, যাহ! পৃথকভাবে 
উপদেশ দিবার ব! সংগ্রহ করিবার সুযোগ অথবা অবসর থাকে না। 
আম কয়েকটি সুসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান স্কুলের কথ! বলিতেছি না, 
অধিকাংশ বি্ভালয়ের কথা বলিতেছি_ গ্রামের স্কুলগ্ুলির অবস্থা সকলেই 
জানেন। আমার এই পুস্তক যে সাধারণ পাঠ্য-সঞ্চলন নয়, তাহ! আমি 
মাহস করিয়া বলিতে পারি। খিশি ইহার আগ্যন্ত ভাল করিয়! দেখিপেন, 
তিনিই "বুঝিতে পরিবেন, ইহাতে যেমন একটি প।ঠ-পদ্ধতি শিপ্দিট 
হইয়াছে, “তমনই এমন টীকা-ভাষ্য যোজনা কর! হইয়াছে, যাহাতে - 
ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তির অস্ণীলন হয়, সমালোচন।-শক্তি জন্মে, এবং 
জিজ্ঞাসা ও রসবোধ জাগে। যাহাতে তাহার অতিশয় ক্ষতিকর ব্যাখ্যা- 
পুস্তকের শরণাপন্ন না হয়, তজ্জন্ত আমি কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রমই 
করিয়াছি । বাংলাদেশের স্কুলসমুহের পাঠা-নির্ধারণ খাভারা করিয়। 
থাকেন, এবং সেই পাঠ্যও ঘন ঘন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন, আমার 
এই পুস্তকখানির প্রতি তাহাদের যখোচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
অলমতিবিস্তরেণ । 


বড়িশা, ২৪ পরগণা।, [ হি ম 


১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৭ । 
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পুরাতন যুগ 


১ 
প্রাথন। 

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় । 

দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপিলু 
দয়! জন ছোড়বি মোয় ॥ 

গণইতে দোষ গুণ লেশ নাতি পায়বি 
যব তুনু' করবি বিচার । 

তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি 
জগ-বাহির নহ মুখ ছার ॥ 

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কুলে জনমির্ষে 
অথবা কীট পতঙ্গে । 

বরম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন 
মতি রন তুয়৷ পরসঙ্গে ॥ 

ভণয়ে বিগ্যাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে ইভ ন্তবসিন্ধ । 

তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 


_বিদ্যাপি 


রুতাগুলি 


মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা । 

তুহু' জগতারণ দীন দয়াময় 
অতএঞ তোহারি িশোয়াসা ॥ 

কত চতুরানন নরি মরি যাওত 
ন তুয়৷ আর্দি অবসানা । 

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত 
সাগরলহরী সমান ॥ 

ভণয়ে বিষ্ভাপৃতি শেষ শমন-ভয়ে 
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা । 

আদি অনাদিক নাথ কহায়সি 
ভবতারণ-ভার তোহার। ॥ 


_-বিদ্যাপা 


7 


৮৬ 


সীতার বিবাহ 


গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন । 
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইন্ু শরণ ॥ 
ছুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ । 
কন্তা আন আন বলে যত বন্ধুগণ ॥ 
হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ । 
যাহাতে মোহিত হয় আ্ীরামের মন ॥ 
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী । 
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী ॥ 
চিরুণীতে কেশ আচড়িয়া সখীগণ । 
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥ 
কপালে তিলক আর নিম্মলি সিন্দ্রর | 
বালস্থয্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥ 
নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে । 
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥ 
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি । 
বুকে পরাইয়। দিল সোণার কাচলি ॥ 
উপর-হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময় । 
স্বর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥ 


৯১২ 


১৬ 


কাব্য-মঞ্জুষ1 


ছুই বানু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ । 
শঙ্খেরএটপরে সাজে সোণার কক্কণ ॥ 
বসন পরায় তারে ম্বন্দর ঞ্াচুর | 

ছুই পায়ে দিল তার বাজন-নৃপুর ॥ 
স্বর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী । 
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি ॥ 
চারি ভগিনীতে বেশ কর়ে'বিলক্ষণ ৷ 
তখন মণ্ডপে গিয়। দিল দরশন । 
পুস্পারঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। 
প্রদক্ষিণ সাত বার করিল রামেরে ॥ 
অবগুগন ঘুচাইল যত বন্ধুগণ । 
সীতা-রামে পরস্পর হৈল দরশন ॥ 
জলধার। দিয়! তার কন্যা নিল পরে । 
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥ 
হত্তে ধরি আনাইল রামেরে তখন 
হজ্জে ধরি তোল সীতা বলে বন্ধুজন ॥ 
স্_ীলোকের। পরিহাস করে ছল পেয়ে । 
কেহ বলে হস্তে ধর কেহ বলে পায়ে ॥ 
পুর্বাপর বর কন্যা আইল ছইজনে । 
রোভিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥ 
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে । 
পঞ্চ হল্লীতকী দিয়া পরিহার করে ॥ 


১৪ 


১৮ 


৩২ 


৬৬৪ 


৩ 


চণ্ডীদাস 
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে । 
জলধারা দিয়! কন্ত/া-বর লৈলস্ত্র ॥ 
রাজরাণী প্রিয়া পরে করিল রন্ধন । 
কন্যা বর ছুই জনে করিল ভোজন ॥ 
সাজায় বাসরঘর যত সখীগণ । 
রাম সীত] তাহাতে রহেন ছইজন ॥ 


সদ পদ সি পদ পার পাস 


_-কৃত্তিবাস 


৪ 


শ্যামহুন্দর 

সৃধা ছানিয়া কেবা ও সৃধা ঢেলেছে গো 
তেমতি ন্যামের চিকণ দেহা । 

অঞ্জন গঞ্জিয়া৷ কেবা থগ্জন আনিল রে 
চাদ নিঙ্গাড়ি কল থেহা ॥ 

থেহ] নিঙ্গাড়ি কেবা মুখানি বনাল রে 
জব নিঙ্গাড়িয়া ৫কেল গণ্ড । 

বিশ্বকল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে 
ভুজে জিনিয়া করি-শুণ ॥ 

কথ্ধু জিনিয়া কেব। কণ্ঠ বনাইল রে 
কোকিল জিনিয়া শ্বম্বর । 


কাব্য-মঞ্জুন! 


আরদ্র মাখিয়া কেব। সারদ্র বনাইল রে 
»গ্লভন দেখি গীতাশ্বর ॥ 


বিস্তারি পাষাণে কেবা « রতন বসাইল রে 


এমতি লাগয়ে বুকের শোভা । 


দাম-কৃন্বমে কেবা স্ৃবম করেছে রে 


এমতি দেখি তন্থুর আভা ॥ 

আদলি উপরে কেবা *কদলী রোপিল রে 
এছন দেখি উরুযুগ । 

অঙ্গুলি উপরে কেবা! দর্পণ বসাইল রে 


চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥ 
_চণ্ডীদাস 


৫ 


হতাশের আক্ষেশ 


স্বখের লাগির। এ ঘর বীধিন্থ 
অনলে পুডিয়া গেল । 
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥ ৪ 
সখি, কি মোর করমে লেখি । 
গতল বাঁলয়। ও চাদ সেবিন্ু-_ 
ভাহ্গুর কিরণ দেখি ॥ 


বলে মত্ত গজপতি, 


নাক মুখ চক্ষু কাণ, 


মুকুন্দবাম 


উচল বলিয়া অচলে চড়িন্তু, 
পড়িন্ধ অগাধ জলে 

লছমী চাহিতে৪ দারিদ্য বেঢল, 
মাণকণ্হারান্তু হেলে ॥ 

নগব বসান্ সাগর বান্ছিন্ 
মাণিক পাবার আশে । 

সাগর শুকাল মাণক লুকাল 
অভাগী-করম-দোষে ॥ 

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিন্ু 
বজর পড়িয়া গেল । 

জ্ঞানদাস কহে কান্তুর পীরিতি 
মরণ-অধিক শেল ॥ 


৬ 
কালকেতুর বিক্রম 


দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু । 
সবার লোচন-স্থখ-হেতু ॥ 


ছুই বাহু লোহার সাবল । 


-জ্ানদাস 


রূপে নব রতিপতি, 


কুন্দে যেন নিরমাণ, 


কাবা-মঞ্জম! 


গুণ শীল রূপ বাড়া, বাড়ে যেন শাল-কৌডা, 


জিনিম্শ্যাম-চামর কুন্তুল ॥ 
বিচিত্র কপালতটী, গল'য় জালের কাঠি, 
করযুগে লোহার শিকলি । 
বুক শোভে ব্াযান্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাখে, 
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥ 
কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ, 
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন । 
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ, 
মুক্তার্পাতি জিনিয়া দশন ॥ 
ছুই চক্ষু জিনি নাট ঘুরে যেন কড়ি ভাটা, 
কাণে শোভে স্ফটি ক-কুণ্ডল। 
পরিধানে বীর-ধড়ী, মাথায় জালের দড়ি, 
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল ॥ 
লইয়া! ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা, 
তার হয় জীবন সংশয় । 
যেজনে আকড়ি করে, পড়য়ে ধরণী "পরে, 
ডরে কেহ নিয়ড়ে না রয় ॥ 
সঙ্গে শিশ্তগণ ফিরে, তাঁড়িযা শশার ধরে, 
পতন ০%7ল ছুবায ঝুবুতরে । 
বিহঙ্ত বাটুলে বিন্ধে' লতায় জড়িয়া বাধে, 


স্কন্ধে ভার বীর আহসে খরে ॥ 


১৫ 


৫ 


কাশরাম দাস ৯ 


গণক আনিয়া ঘরে, শুভ তিথি শুভ বারে, 
ধনু দিল ব্যাধ শ্বৃত-কম্দে। 
ফোটা দিয়! বন্ধে দেঝা, ছাড়িতে শিখায় নেজাঁ, ৩০ 
চামের টোপর দেয় শিরে ॥ 
__কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবত্তী 


৭ 
অজজ্রনের লক্ষ্যভেদ 
ধনু লৈয়। পাধ্চালে বলেন ধনঞ্জয় । 
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ॥ 
ধুষ্টত্ায় বলে এই দেখহ জলেতে। 
চক্রছিদ্রপথে মৎস্ত্ পাইবে দেখিতে ॥ 
কনকের মস্ত তার মাণিক নয়ন । ৫ 
সেই মতস্তা-চক্ষু ছেদিবেক ধেই জন ॥ 
সেই হইবে বল্লপভ আমার ভগিনীর । 
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥ 
উদ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ ট!নি গুণ । 
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অজ্জুন ॥ ১০ 
শ্দর্শন জগন্নাথ করিল অন্তর । 
মতস্য-চক্ষু ছেদিলেক অজ্ঞুনের শর ॥ 


ব।ব্য-মুঙ্গুন। 


মহাশন্দে মতস্থয ভেদি হৈল অস্ত্র পার। 
অর্জনের সম্মুখে অস্ত্র আউল পুনববার ॥ 
আকাশে স্মনরগণ পুম্পবুঙ্গিং বেল । 

জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভাঘধো তৈল ॥ 
বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি তৈল মহাধ্বনি । 
শুনিয়া বিস্ময় হেল খত ন্পমণি ॥ 
হাতেতে দির পাত্র লা পুষ্পমালা । 
দ্বিজেবে বপিতে যায় দ্রুপদের ব।ল। ॥ 
দেখি হতচিত্ত হৈল ঘত নৃপমণি । 
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী ॥ 
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজ-জাতি। 
হল্ষ্ন বিদ্ষিবারে কোথা ইহার শকৃতি ॥ 
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ | 
গোল কপি কণ্যা কৌথ। পাহবে ভ্রাহ্মণ ॥ 
ব্রাহ্মণ বলিয়। চিত্তে উপরোধ করি । 
ইতার উচিত এহক্ষণ দিতে পার ॥ 

পর্ধ ক্রোশ উদ্ধে লক্ষ্য শৃহ্েতে আছয় । 
বিদ্ধিতে কি না বিদ্ধিছে কে জানে নিশ্চয় ॥ 
বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি লোকে জানাইল। 
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥ 
তবে পুইছায়সহ বু ছিজণণ | 


নির্ণয় কলিতে জলে হরে নিরাক্ষণ ॥ 


১৯৫ 


২৬১৩ 


কাশীরাম দাঁস 


শিষ্টে বলে বিদ্ধিয়াছে ছুটে বলে নয় । 
ছায়া দেখি কি প্রকারে হহীন্ছ প্রতায় ॥ 
শূন্য হৈতেঞনতস্ত মদি কাটিয়া পাড়িবে 
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রতায় জন্মিবে ॥ 
কাটি' পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি 
এইরূপ কহিল যতেক তষ্টমতি ॥ 
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পঞ্চাল-নন্দন । 
হাসিয়া অজ্জুন বীর বলেন বচন ॥ 
অকারণে মিথ্যা দ্বন্ব কর তুমি সবে । 
মিথ্যা কি শুভ ফল কভু নাতি লভে 
কতল্ষণ জলের তিলক রহে ভালে । 
কতক্ষণ রহে শিলা শুহ্্যেতে মারিলে ॥  * 
সববকাল অন্ধকার নিশি নাহি রয়। 

মিথ্য। মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥ 
কতক্ষণ রহিবেক করিলে ভগ্ন । 

লক্ষ্য কাটি পাড়িব দেখুক সববজন ॥ 

এত বলি অর্জুন লইল ধন্ুঃশর । 

আকর্ণ পুরিয়া বিদ্ধে ইন্দ্রের কোঙর ॥ 
নুরাস্ত্ুর নরগণ দেখয়ে কৌতুকে । 

কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে ॥ 
অদ্ভূত দেখিয়া! তবে যত রাজগণ । 

বিস্ময় হহয়া সবে ভাবে মনে মন ॥ 


৯১ 


৩৫ 


৪০ 


৪৫ 


৫৫ 


১২. 


কাব্য-মঞ্জুস। 


জয় জয় শব্দ করে ব্রাহ্মণমণ্ডল । 
আকান্ে কুম্ুমবৃষ্টি করে আখগুল ॥ 
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌস্ষ্দী স্মন্দরী । 


পাথেব ণিকটে গেল কৃনাঞ্জলি করি ॥ ডঃ 
_-কাশীবাম দাস 
৮ 
শিবের দক্ষালয় ঘাত্র। 


মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে । 

শুভভ্তম্‌ শুভন্তম্‌ শিঙ্গ! ঘোব বাছে ॥ 

লটাপট জটাজট সংঘ গঙ্গা। 

ছলচ্ঞল টলট্রশ কলকল তবঙ্গ ॥ 

ফণাঞ্চণ ধ্ণাফণ, ফণীফণ্র গাজে। ৫ 
দীনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 

ধবকৃধ্বকৃ্‌ ধ্বকৃর্ধক্‌ জ্বলে বচ্চি ভালে। 

ববহ্রমম্‌ ববন্বম্‌ মহাশক গালে ॥ 

চলে শেবব ভৈনবী নন্দী ভূঙ্গী। 

মহাকাল বেতাল তাল তরিশঙ্গী ॥ ১০ 
চল ডাকিনী মোগিনী ঘোর বেশে । 

চলে শীখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে ॥ 


» ভারতচক্জ বরাষ ১৩ 


গিয়া দক্ষ-যজ্জে সবে যজ্ঞ নাশে । 

কথ! না সরে যক্ষরাজে তরজ্্দ্ি ॥ 

অদূরে মহাক্ুদ্র ডাকে গভীরে । ্‌ ১৫ 
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥ 

ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে ভারতী দে। 

সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥ 


রাষ গুশাকর ভারতচন্প্র বায় 


৪ 


ঈশ্বরী পাটনী 


অন্নপূর্ণ। উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে । 

পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে ॥ 

সেই ঘাটে থেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী । 

ত্বরায় অনিল নৌকা বামা-ম্বর শুনি ॥ 

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী । ৫ 
এক দেখি কুলবধূু কে বট আপনি ॥ 

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার । 

ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার ॥ 

ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী । 

বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ ১০ 


১৪ 


কাবা-মঞগ্ুযা 


বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি । 
জানহ স্ধ্মীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা মুখনংশজাত । 
পরম কুলীন স্বামী বন্যযবংশখ্যাত ॥ 
পিতামহ দিলা মোরে তন্নপুর্ণা নাম । 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম ॥ 
অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সি।দ্ধতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাহি ভার কপালে আগুন ॥ 
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণঠভরা বিষ। 

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ অহনিশ ॥ 
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি । 
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥ 
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে । 
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥ 
আভতমানে সমুদ্রেতে বাপ দিল! ভাই । 
যে মোরে আপন ভাবে তার ঘরে যাই ॥ 
পাটনী বলিছে আমি বুঝিন্ু সকল । 
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ॥ 
শীত্বর আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল। 
দেবী কন দিব, আগে পারে লয়ে চল ॥ 
যাব নাম পার করে ভব-পারাবার | 
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার ॥ 


১৫. 


০ 


২৫ 


৩)০ 


৮ ভারতচন্দ্র রায় 


বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ । 
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল বেখ্ক্লুনদ ॥ 
পাটনী বলিছে, মাগো বৈস ভাল হয়ে । 
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥ 
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল! 
অআ.ল্ত1 ধুইবে পদ কোথা থুই বল ॥ 
পাটনী বলিছে,.মাটগা শুন নিবেদন । 
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥ 
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অস্তরে । 
রাখিল। ছুখানি পদ সেউতি-উপরে ॥ 
বিধি বিঞু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়। 
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥ 

সে পদ রাখিল৷ দেবী সেঁউতি-উপরে । 
তার ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥ 
সেউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে । 
সেঁউতি হই সোনা দেখিতে দেখিতে ॥ 
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয় | 

এ ত' মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥ 
তটে উত্ততরিলা তরী তার] উত্তর্রিলা । 
পুবর্বমুখে স্থখে গজ-গমনে চলিলা ॥ 
সেঁউতি লইয়! কক্ষে চলিলা পাটনী। 
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥ 


১ 


৪8৫ 


১৬ 


কাব্য-মঞ্তুষা 


সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল। 
দিয়াছ যে পরিচয় লে বুঝিনু ছল ॥ 
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলু! পদ । 
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ ॥ 
ইহাতে বুঝিন্ু তুমি দেবতা নিশ্চয় । 
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥ 

তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর। 
তব যে দিয়াছ দেখ! দয়া সে তোমার ॥ 
যে দয়া করিলা মোর এ ভাগ্য উদয়। 
সেই দয়া হইতে মোরে দেহ পরিচয় ॥ 
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়। । 
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥ 
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশাতে । 
চৈত্রমাসে মোর পুজা শুক্ল-অষ্টমীতে ॥ 
ভবানন্দ ম্জুন্দার নিবাসে রহিব। 

বর মাগো মনোনীত যাহা চাবে দিব ! 


প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোডহাতে। 
আমার সন্তান যেন থাকে ভুধে-ভাতে ॥ 
তথাস্ত বলিয়া! দেবী দিলা বরদান। 
তুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥ 
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায় 
পুনর্ববার ফিরি চাহে দেখিতে না পায় ॥ 


৫৫ 


৬০ 


৬৫ 


৭০ 


৭৫ 


__শাষ গুণাকর ভারতচঙ্জ্র বায় 


১৩ 


স্বদেশী ভাবা 


নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা ; 
বিনা বদশীয় ভাষা 
পুরে কি আশা ? 
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ? 
ধারা-জল বিনে কভু 
ঘুচে “ক তৃষা ? 


_রামনিধি গুপ্ত 


১১ 

শ্রেষ্ঠ পুজা 
মন, তোর এত ভাবনা কেনে? 
একবার, কাল ব'লে ব"স্‌ রে ধ্যানে । 


জাকজমকে করলে পুজা 
অহঙ্কার হয় মনে মনে) 

তুমি লুকিয়ে তারে কর্বে পুজা 
জানবে না রে জগজ্জনে । 

ধাতু পাযাণ মাটির মৃত্তি 

কাজ কি রে তোর সে গঠনে? 


১৮ কাব্য-মঞ্জষ। 


তুমি মনোময় প্রতিমা! করি, 
বসার) হৃদি-পন্মাসনে । ১০ 
আলোচাল আর পাকা কলা 
কাজ কি রে তোর আয়োজনে ? 
তুমি ভক্তি-স্ধা খাইয়ে তারে 
তৃপ্ত কর আপন মনে । 
ঝাড় লণ্ঠন বাতির" আলো ১৫ 
কাজ কি রে তোর সে রোস্নাইয়ে 
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে 
দেও না--জ্বলুক নিশিদিনে । 
মেষ ছাগল মহিযাদি 
কাজ কি রে তোর বলিদাবে ? 
তুমি-_জয় কালী ! জয় কালী !__ব'লে 
বলি দাও ষড়রিপুগণে । 
প্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে 
কাজ কি রে তোর-__সে বাজনে ? 
ভূমি, 'ভাঁয় কালী” ব'লে, দেও করতালি, ১৫ 
মন রাখ সেই শ্রীচরণে । 


চর 


--কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ (সন 


১২ 
সব্ববাদিসন্মত ভ্তোত্রু- 


কলের পিতা তিমি, তুমি সব্বময়, 
সব্বদেশে পুজ্য তুমি সকল সময় : 
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিংবা সাধু সদাশয়-_- 
কেহ বা যিহোবা, যোব, কেভ প্রভু কয় । 


অনাদি-কারণ তুমি, জ্গানের অতীত, 
রেখেছ আমার “বাধ ক'বে আচ্ছাদিত 
এইমাত্র জানি আমি তুমি শিবময়, 
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয় । 


সখী ও 


বদিও করেছ হেন অবস্থা আমার, 

তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার ; ১০ 
'নিতাস্তই জাব যদি ভাগ্যের অধীন, 

তথাচ মানব-মন সদাই স্বাধীন । 


ধন্মেতে যে করে সাধু কম্মের বিধান, 

'ষে কন্ম্ম করিতে সদা করে সাবধান, 

সেই সাধু কর্ম প্রতি মন যেন যায়, ১৫ 
কুকম্ম্মেতে স্বণা হোক নরকের প্রায় । 


কাব্য 'অগ্ুদা 


অপার কপার গুণে যা দিয়েছ প্রভু, 
অসন্তোষ তাহাতে না হয় যেন কভু, 
তখন মানব রাখে ঈশ্বশের মান, 

যখন স্থখেতে ভূর্জে বিভুদত্ত দান। 


ক্লুদ্র এই ধরাধামে তোমার কুশল, 

হেন যেন নাহি ভাব বয়েছে কেবল; 
মানুষের শুধু তুমি__না করি বিচার, 
যেহেতু সহত্্ বিশ্ব চৌদিকে তোমার ! 


যেন এই বোধহীন অজ্ঞানের হাত, 

পাপী বোধে কাবে নাহি করে দণ্ডাঘাত ; 
অভিশ[পে যেন নাহি মন্দ করি তার, 
ভবে যারে ভাবিয়াছি বিপক্ষ তোমার । 


ন্যায়-পথে থাকি যদি, কর দয়া দান-_ 
চিরকাল করি যা'তে স্থখে অবস্থান ; 
ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ, 
স্থপথ দেখায়ে কর পুর্ণ মনোরথ । 


তাহে যেন নাহি করি মিছ! অহঙ্কার, 
করিয়াছ তুমি যত কল্যাণ আমার । 

আর অসন্তোষ যেন তাহাতে ন! হয়, 
আমারে যা দ1ও নাই ওহে দয়াময় ! 


১৫ 


জে 


৩৫ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২১ 


১ শি পি লাচ্ছি পি পট এ প্লট এল শি এ শশা শি বর সা পা ক সপ এ লী আট পি শি লে শপ শশা লা পপি লন শাসন 


পর-ছুঃখে ছুঃখী হ'তে কর উপদেশ, 

ঢাঁকিতে পরের দোষ করহ আন্ছুশ; 

সদা যেন সেই দ্দয়া পরেরে দেখাই, 

দয়াময় ! যেই দয়া চাই তব হাই । ৪০ 


নীচ যদি আমি, ফলে নহি নীচ জীব, 
যেহেতু কুপায় তব,রয়েছি সজীব ; 
আমারে চালাও, নাথ 1 আপন অধীনে, 
বাঁচি কিংবা মরি আমি অগ্ভকার দিনে । 


অন্য যেন অন্ন আর শাস্তিলাভ হয়, ৪৫ 
আর আর বস্তু যাহা রবি-তলে রয়. 

দিতে হয় দাওঃ নয় কর নিবারণ- 

ইচ্ছাময় ! ইচ্ছা তব হোক সম্পাদন । 


সমুদয় স্থল হয় তোমার ভবন, 
ধরা, সিন্ধু, শুন্য--তব পবিত্র আসন ; ৫০ 
করুক একত্রে এরা তব শুণ গান, 
পাখুক সবলে মিলি তোমার সম্মান । 
_ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


১৩ 


স্বাধীনত 
স্বাধীনতা-হ'নতায় কে বাঁচিতে চায় হে, 
ফে বাচিতে চায় । 
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায় ॥ ৪ 


কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায় । 
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-হ্থখ তায় হে, 
স্বর্গ-স্থখ তায় ॥ ৮ 


অই শুন! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে, 
ভেরীর আওয়াজ । 
সাজ সাঙ্জ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে, 
সাজ সাজ সাজ ॥ ১৩ 


সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে, 
বাহু-বল তার। 

আন্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 
দেশের উদ্ধার ॥ ১৩১ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ 


অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে, 


চল তুরা যাই। 
দেশহিতে মরে যেষ্ট তুল্য তার নাই হে, 


তুল্য তার নাই ॥ ২০ 
__রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৪ 
নীতি-কুতুমাগ্জলি 
87 
বায়সের যাঁদ হয় চঞ্চুটি নুবর্ণময় 


মাণিকে মণ্ডিত পদছয় | 
প্রতি পক্ষে গজমোতি প্রকাশে বিমল জ্যোতি, 
তবু কাক রাজহংস নয় ॥ 8 


(২) 
অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে, 
মহতেও তাহ নাহি পারে । 
পান করি কৃপ-পয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়, 
বারিধি কি পিপাসা নিবারে ? - 


২৪ কাবা-নগরষ! 


(৩) 
যথা নারিকেল যশ গর্ভে সঞ্চরয়ে জল 


সেরপে লক্ষ্মীর আগমন । 
গজভুত্ত কথ বেল, 'সরূপ লক্ষ্মীর খেল 
পলায়ন করেন যখন ॥ 


(৪) 


অনল শীতল হয় সলিল-পম্পাতে । 
ছত্রে ভানু-কর, করী অস্কুশ-আঘাতে ॥ 
গো-গর্দভ বশীভূত লাঠর প্রহারে । 
ভেষজেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে ॥ 
সব্বত্র গধধ শাস্ত্রে স্ববিহিত আছে। 
সকল ওষধ ব্যর্থ মুর্খদের কাছে ॥ 
(৫) 

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুগ্ডলে ন1 হয় । 
করের ভূষণ দান, কম্কণেতে নয় ॥ 

পর প্রতি দয়া আর হিত-আচরণে । 
শরীরের শোভাবৃদ্ধিঃ নহে ত চন্দনে ॥ 


(৬) 


কণ-শেষ আগ্র-শেষ আর রোগ-শেষ ! 
বিচক্ষণগণ কভু না রাখেন লেশ ॥ 
থাকিলেই পুনর্বার সংবদ্ধিত হয় । 
অতএব শেষ রাখা সমুচিত নয় ॥ 


১২ 


০ 


_-রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


পরিবর্তন-যুগ 


সীতার পঞ্চবদী-ঝঃঘর 
১৫ 

যথা গোমুখীরু মুখ হইতে সুস্বনে 
ঝরে পুত বারি-ধারা, কহিল জানকী, 
মধুর-ভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি 
সরমারে,_“হিতৈষিণী সীতার পরমা 
তুমি, সখী ! পুর্র্বকথ! শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া | 

“ডিন মোরা, স্বলোচনে, গোদাবরী-তীরেঃ 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চুড়ে 
বাঁধি নীড়, থাকে স্বখে ; ছিন্ধ ঘোর বনে, 
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে স্বর-বন সম । ১৩ 
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ স্থমতি ৷ 
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে, 
কিসের ভাব তার; ঘোগাতেন আনি 
নিতা ফল-মূল বীর সোমিত্রি ; মুগয়া 
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে ১৫ 
সতত বিরত, সখি, রাঘবেক্দ্র বলী,__ 
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ! 

“ভুলিন্ন পুব্বের স্থখ- রাজার নন্দিনী, 
রঘুকুলবধূু আমি ; কিন্তু এ কাননে, 


কাব্য-মঞ্ষা 


পইন্ু, সরমা সই, পরম পীরিতি ! 
কুটীরের চাছ্ি'দকে কত যে ফুটিত 
ফুলকুল নিত্য নিত্য*ঃ কহিব বেমনে ? 
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি ! 

জাগা”ত প্রভাতে মোরে কুহরি স্ুস্বরে 
পিক-রাজ ! কোন্‌ রাণী, কহ, শশিমুখি, 
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে 
খোলে আখি? শিখী সহ, শিখিনী স্থুখিনী 
নাচিত ছুয়ারে মোর । নর্তক নর্তকী 

এ পদৌহার সম, রামা, আছে কি জগতে ? 
অতিথি আমিত নিত্য করভ, করভী, 
এগ-শিশু, বিহঙ্গম, ন্বর্ণ-অঙ্গ কেহ, 
কহ শুভ্রঃ কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত, 
ঘথা বাসবের ধন্ুঃ ঘন-বর-শিরে ; 
আহিংসক জীব সত । সেবিতাম সবে, 
হহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে, 
»কুভূমে কআ্োতম্বতী তৃঘধাতুরে যথা, 
কাপনি স্জলবতী বারিদ-প্রসাদে। 
গ্রসী শআারসী শোর! তুলি কুবলয়ে 

( অতুল রতন-সম ) পরিতাম কেশে ; 
সাঁজিতাঁম ফুল-পাজে ; হাসিতেন প্রভু, 
বনদেবী বলি মোরে সম্পাষ কৌতুকে ! 


স্ ৩১ 


২৫ 


৩৫ 


৪৩ 


মাইকেল মণুস্থদন দত্ত 


“পঞ্চবটা-বনে মোরা গোদাবরী-তটে 
ছিহু স্বখে । হায়, সখি, কেঠনে বণিব 
স্কাস্তার-ক্রান্তি আমি ?গ সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী-কলে ; 
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু 
সৌর-কর-রাশি- বেশে স্রবালা- কলি 
পদ্ুবনে ; কন্ডু সাধবী খধি-বংশ- বধূ 
স্বহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে, 
স্থধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে ! 
অজিন ( রঞ্জিত, আহা, কত শত রডে 1) 
পাতি বসিতাম কভু তী্ঘ তরুমুলে, 
সখী-ভাবে সম্ভাবিয় ছায়ায়, কভু বা 
কুরাঁক্গনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ! 
নব লতিকার, সতি ! দিতাম বিবাহ 
তরু সহ; চু্িতাম, মঞ্জরিত যবে 
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি 
নাতিনী বলিয়৷ সবে ! গুঞ্জরিলে অলি, 
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে ! 
কভু বা প্রভুর সহভ্রমিতাম স্থুখে 
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে 
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী, 


৫ ৫ 


কান্য-মগ্ম! 


নব নিশাকান্ত-কাস্তি ! কভু বা উঠিয়া 

পর্ববত-উপর্ে, সখি, বসিতাম আমি 

নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি 

বিশাল রসাল-মূলে ; কত তম আদরে 

তুঘিতেন প্রস্ভু মোরে, বরষি বচন- 

স্থধা, হায়, কব কারে? কববা কেমনে? 

সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে হে নি্,র বিধি, 

সে সঙ্গীত ?”__নীরবিলা আয়ত-লোচন। 

বিষাদে । কহিল! তবে সরমা আুন্দনী,- 
“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণিঃ 

ঘুণা জন্মে রাজ-ভোগে ' ইচ্ভা করে তাজি 

রাজ্য-স্ুখ, যাই চলি হেন বনব'সে 

কিন্তু ভেবে দেখি যাঁদ, ভয় হয় মনে। 

ববিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 

তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে 

সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে, 

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে । 

ঘথ। পদার্পণ ভূমি কর, মধুমতি, 

কেন না হইবে স্থ্ঘী সব্বজন তথা, 

'জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী !” 


৬৫ 


৭৫ 


_মাইকেল মধুস্থদন দত্ত 


১৬ 
রামের বিলাপ 


চেতন পাইয়া নাথ কহিল কাতরে ;-_ 

“রাজ্য ত্যজি, বনব্লাসে নিবাসিন্ু যবে, 

লক্ষ্মণ, কুটার দ্বারে, আইলে যামিনী, 

ধহঃ করে, হে স্বধন্ি, জাগিতে সতত 

রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে- 7 ৫ 
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি 

বিপদ-সলিলে মগ্র; তবুও ভুলিয়। 

আমায়, হে মহাবান্ু, লভিছ ভূতলে 

বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ? 

উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে ১০ 
ন্রাতৃ-আজ্ঞা £ তবে যদি মম ভাগ্যদোষে-__ 

চির ভাগ্যহীন আমি-_ত্যজিল] আমারে, 

প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্‌ অপরাধে 

অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ? 

দেবর লল্মমণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে ১৫ 
কাদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে-_ 

হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি 

মাতৃসম নিত্য যাবে সেবিতে আদরে ! 


৩২ 


কাব্য- বন | 


হে  রাঘবকুলচূ়া তব বব কুলবধু, 
রাখে বাঁধি পৌলস্তের ? না শাস্তি সংগ্রামে 


হেন ছুষ্টমতি চোরে;'উচিত ক তব 

এ শয়ন- বীরবীর্য্ে সর্ধ্ৃভূক্‌ সম 
হবর্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাভ্, 
রঘুকুলজয়কেতৃ ! অসহায় আমি 
তোমা বিনা, যথা রথী শৃ্া)ত্র রথে । 
তোমার শয়নে হনূু বলহীন, বলি, 
গুণহীন ধনু যথা; বিলাপে বিষাদে 
অঙ্গদ ; বিষণ মিতা স্ুুগ্রীব স্মতি, 
অধীর কর্ব,রোত্তম বিভীষণ রথা, 
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ত্বরা করি, 
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি ! 


“কিন্ত ক্লান্ত যদি তুমি এ ছুরস্ত রণে, 
ধনুদ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে। 

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধীরি,__ 
অভাগিনী । নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে। 
তনয়-বৎসল। যথা স্তুমিত্রা জননী 

কাদেন সরযৃতীরে, কেমনে দেখাব 

এ মুখ লক্ষণ আমি, তুমি না ফিরিলে 
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, স্রুধিবেন ঘবে 


এ 


৬৫ 


মাইকেল মধুস্থদন দত্ত 


মাতা,_-“কোথা, রামভদ্রে, নয়নের মণি 
আমার, অনুজ তোর ?” - কি ব'লৈ বুঝাব 
উম্মিলা বধূরে ক্লামি, পুরবাসী জনে ? 
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অন্থরোধে, যার প্রেমবশে, 
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ! 
সমছুঃখে সদা তুমি কাদিতে হেরিলে 
অশ্রময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে 
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে 
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে, 
প্রাণাধিক ? হে লম্মণ, এ আচার কু 
( স্বত্রাতবৎসল তুমি বিদিত জগতে 1) 
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 
আমার ! আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি, 
পুজিন্ দেবতাকুলেঃ দিলা কি দেবতা 
এই ফল % হে রজনী, দয়াময়ী তুমি ; 
শিশির-আসারে নিত্য সরস' কুম্্মে, 
নিদাধার্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রস্যনে ! 
স্থধানিধি তুমি, দেব ম্বধাংশু ; বিতর' 
জীবনদায়িনী সবধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে-_ 
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে ॥? 


৩৩ 


৪৫ 


৫০ 


৫৫ 


৬১০ 


_-মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত 


৫. 


১৭ 
কাশীরাম দ।স 


চন্দ্রচড়-জটাজালে আছিল যেমতি 

জাহ্বী, ভারত-রস ঝষি ছ্ৈপায়ন, 

ঢালি সংস্কত-তুদে রাঞ্চিল1 তেমতি ;-_- 

তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন । রি 
কঠোরে গঙ্জায় পুজি ভগীরথ ব্রতী, 

€ শ্বধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন ! ) 

সগর-বংশের থা সাধিলা মুকতি, 

পবিভ্রিলা আনি মায়ে এ তিন ভুবন ; ৮ 
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে, 

ভারত-রসের বাত আ নয়াছ তুম 

জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে! 

নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি ১২ 
মহাভারতের কথা অস্বত-সমান । 

হে কাশী! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্‌ ॥ 


_-মাইকেল মধুস্থদন দর 


১ 
আত্মবিলাপ * 


১ 
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু'হায়! 
তাই ভাব মনে। 
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্কু পানে যায়, 
ফিরাব কেমনে ? ৪ 
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দ্িন,__ 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ?-_-এ কি দায়! 


(২) ্ 


রে প্রমত্ত মন মস! কবে পোহাইবে রাতি £ 
জাগিবি রে কবে? ৮ 
জীবন-উদ্ভানে তোর যৌবন-কুম্ত্রম-ভাতি 
কত দিন রবে? 
নীরবিন্দু দুর্বাদলে নিত্য কি রে বলঝলে ? 
কে না জানে অন্ুবিন্ব অন্ুুমুখে সম্ভঃপাতি ? ১২ 


(৩) 


নিশার শ্বপন-স্থখে শ্বখী যে, কি শ্বখ তার ? 
জাগে সে কাদিতে ! 


৩৬ কাব্য-মঞজুযা 


শপ পিস পরস্পর সিলভা পি পরি ভা পাতি এ রাও পাটি তা শি ৯ িতিশি লিস্ট ছি তা ই রিনিতা ছি রিল শর্ট ও শি লাক কা তাত সি ছি তি লিলা রসি কি লাশ পরি পি 


ক্ষণপ্রভা। প্রভা- দানে বাড়ায় মাত্র আধার, 

পথিকে ধাধিতে ১৬ 
মরীচিক। মরুদেশে, নাশেপ্প্রাণ তৃষাক্রেশে ;- 
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার। 


(৪) 
' প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে? 
কি ফল লভিলি'? ২০ 
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি ! 
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় ! 
না দেখিলিঃ না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে ! ২৪. 
(৫) 
বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, 
সে সাধ সাধিতে ? 
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্ট কগণে, 
কমল তুলিতে ! ২৮ 
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী! 
এ বিষম বিষ-জ্বাল! ভুলিবি, মন, কেমনে ? 


(৬) 
যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়! 
কব তা কাহারে? ৩২ 


বিহারীলাল চক্রবস্তী 


স্গন্ধ কুস্মম-গন্ধে অন্ধকীট যথ। ধায়, 
কাটিতে তাহারে, 

মাৎসর্য-বিষদশন কম্মিড়ে রে অন্থক্ষণ, 

এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় ? 


(৭) 


মুকুতা-ফলের লোভেম্ডুবে রে অতল জল্গে 
যতনে ধীবর, 

শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিম্কু-জল-তলে 
ফেলিস্‌, পামর ! 

ফিরে দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন, 

হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ? 


৩৭ 


৪৩ 


_মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত 


১৪১ 


আদি কৰি 
(১) 


হিমাদ্রি-শিখর 'পরে 
আচম্বিতে আলা করে 
অপরূপ জ্যোতিঃ ওই পুণ্য তপোধন । 


৩৮ 


কাব্য-মঞ্ুষা 

বিকচ নয়নে চেয়ে 

হাসিছে ছুধের মেয়ে 
তামসী-অরুণ উষা কুর্মারী-রতন । 

(২) 

অশ্বরে অরুণোদয়, 

তলে ছলে, ছলে বয় 
তমসা৷ তটিনী-রাণী কুলু কুলু ব্বনে; 

নিরথি লোচনলোভা 

পুলিন-বিপিন-শোভা 
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে । 

(৩) 

শাখি-শাখে রস-মবখে 

ত্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে 
কতই সোহাগ করে বসি ছু'জনায় ; 

হানিল শবরে বাণ, 

নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ, 
রুধিরে আধ্ুত পাখা ধরণী লুটায় ! 

(৪) 

ক্রৌঞ্ষী প্রিয় সহচরে 

ঘেরে ঘেরে শোক করে, 
অরণ্য পৃরিল তার কাতর ক্রম্পনে ! 


৯৬ 


১০ 


বিহারীলাল চক্রবস্তী 


চক্ষে করি” দরশন 
জড়িমা-জড়িত মন, 
করুণ-হৃদয় হ্থুনি বিহবলের প্রায় ; 
সহসা লুলাটভাগে 
জ্যোতির্ম্য়ী কন্তা। জাগে, 
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে। 


৬৫ ) 
কিরণে কিরণময়, 
বিচিত্র আলোকোদয়, 
অিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে । 
চন্দ্র নয়, শুধ্য নয়, 


সমুজ্জল শান্তিময়, 
খধষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে! 


(৬) 
কিরণ-মগুলে বসি, 
জ্যোতির্ময়ী ম্বূপসী-_ 
যষোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা-মেয়ে ; 
নামিলেন ধীর ধীর, 
দাড়ালেন হয়ে স্থির, 
সুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখখখপানে চেয়ে ! 


৩৯ 


২৪ 


১৮ 


তি 


সি 


দ) 


হাসি- হাসি শশিমুখী, 
কতই কতই স্খী! 
মনের মধুর জ্যোতি উচছলে নয়নে । 
কভু হেসে ঢল-ঢল, 
কভু রোষে জল-জ্বল, 
বিলোচন ছল-ছল করে প্রতিক্ষেণ 
(৮) 
করুণ ক্রন্দন রোল 
উত উত উতরোল, 
চমকি বিহবল] বাল চাহিলেন ফিরে ; 
হেরিলেন রক্তমাখা 
মৃত ত্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা, 
কাদিয়ে কাদিয়ে ক্রৌধ্ধী ওড়ে ঘিরে ঘিরে । 
(৯) 
একবার সে ক্রৌঞ্চীরে, 
আর বার বালীকিরে 
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী । 
কাতরা করুণাভরে, 


গান সকরুণ স্বরে. 
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণ। বিষাদিনী ! 


৪8৩ 


88 


8৮ 


৫২ 


৫৬ 


বিহারীলাল চক্রবস্তী ৪১ 
(১০) 


সে শোক-সঙ্গীত-কথা 
শুনে কাদে তরু-লতা. 
তমসা আকুর্ণ হয়ে কাদে উভরায় ! ৬০ 
নিরখি" নন্দিনী-ছবি 
গদগদ আদি-কবি-- 
আস্তরে করুণা -সিন্ধু উথলিয়া ধায়! 
_-বিহারীলাল চক্রবস্তী 


ও শু 
সমুক্র-দর্শন 


একি, এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার ! 
অলীম আকাশ-প্রায় নীল জল-রাশি 
ভয়ানক তোল্পাড় করে অনিবার, 
মুহুর্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি ! ৪ 


আগু-পাছু কোটি কোটি কি কল্লোলমাল! ! 
প্রকাণ্ড পব্বত সম যেন ছুটে আসে ; 
উঃ! কি প্রচণ্ড রব! কানে লাগে তালা, 
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে ! ৮” 


পর্পা ছি পি তি 


কাব্য-মঞ্জুষা 
তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি, 
তরলের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ; 


রাশি রাশি সাদা মেঘ নীলান্বরে ভাসি, 
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়! ১২ 


আপনার মনে ওহে উদার সাগর, 


গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ; 
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর, 
কিন্ত তব কিছুতেই ভ্রক্ষেপ নাই । ১৬ 


ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে 
বিস্ময়-আনন্দ-রসে আলোডিতে মন 3 
অখিল ব্রহ্গাণ্ড আছে তোমার ভাগ্ডারে, 
নিসর্গের তুমি এক বিচিএ দর্পণ ! ২* 


কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ, 
কোথাও তিমিরময় দেদার আধার, 
কোথাও জ্বলন-জ্বাল! জ্বলে দপ. দপ, 
সকল স্থানেই তুমি অনস্ত অপার ! ২৪ 


পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ 
এন্বর্য-কিরণে বিশ্ব করেছিল আলো! ; 
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ, 
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল ! ২৮ 


বিহারীলাল চক্রবর্তী ৪৩ 


দেবের হুল্লভি লঙ্কা, ভূম্বর্গ দ্বারকা, 
কালের ছর্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ; 
আলো করে ছিল রাত্রে যে সব তারকা, 
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে কখন ! ৩২ 


কিন্তু সেই সর্ববজয়ী মহাবল কাল, 
যার নামে চরাচর কাপে থরহরি__ 
আপনার জয়চিহঃ যুঝে চিরকাল 
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি । ৩৬ 


সত্যযুগে আদি-মন্ছু যেমন তোমায় 
হেরেছেনঃ হেরিতেছি আমিও তেমন ; 
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়, 
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন । ৪৯ 


এই যে ঙ্গাড়ায়ে পুন সেই কিনারায় ! 
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি ! 
উদার সাগর দাও বিদায় আমায় ! 
আজিকার মত আমি আদি তবে আসি । ৪৪ 


__বিহা রীলাল চক্রবস্তী 


২১ 
মাতৃমঙ্গল 
১) - 
ম্মরিয় মায়ের মায়া, 
পুলকে না পুরে কায়া, 
আখি না রসাক্ত হয়, হেন যেই জন ।-_ 
তার কাছে না থাকিব, 
তারে নাহি বিশ্বাসিব, 
কবে মম কণ্ঠনালী করিবে ছেদন ! 
মুখে মাতৃ-নিন্দা ফুটে, 
ঈশ-ভ্র কুঞ্চিয়া উঠে, 
করে বজ টলে,_ করে অনল বমন ; 
জননীরে কটু ভাষে, 
উল্লাসি নরক হাসে-__ 
কষ্ট-কট্-রবে করে কপাট-পাটন; 
শাণ দেয় শক্স্রচয় ষমচরগণ । 


(২) 


আর কি সে তহ্ু আছে 
ছিল যা মায়ের কাছে 1-- 
কোথা! ক্ুল্প সে কপোল? সে ফুল্ল নয়ন! 


১ 


১৬ 


সুরেন্্রনাথ মজুমদার 


কোথা নৃত্য হধষভরে, 
কোথা করতালি করে," 
কোথা সেকুপল কায়, সপ্ুলক মন! 
কোথা খল-খল হাস, 
কোথা কল-কল ভাষ, 
সে সুপ্তি স্বখময় নাহি পাই আর ! 
ভাবি-ভয়-বিবজ্জিত 
কোথ। সে অদীন চিত, 
নিকুণ্ডে না দেখি আর ঘর দেবতার 1 
দেখিতে না পাই হাসি মুখে প্রতিমার ! 
(৩) 
হে মাত ! হ্দয়ে ধর, 
সম্তানের ত্রাস হর, 
তোমা বিনা ভব-ছুঃথে কোথা পত্রিত্রাণ ! 
তুমি পরশিলে করে, 
জ্বর জ্বালা তাপ হরে, 
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শুন্য বৈকুগ্থ সমান ! 
তুমি মুখে দিবে যাহা, 
মৃত্যুহরী সুধা তাহা, 
আশীব্বাদ তোমার,__অভেগ্ভত অঙজত্রাণ ! 
তব কাছে ন্বর্গবাস, 
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ, 
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ধরায় ন৷ ধর্ম তব সেবার সমান । 
জীবে কূপা করি তুমি ঈশ মুত্তিমান্‌ ! 


(৪) 


ধর! হীরা হয়, হায়! 
সিংহাসন রচি তায়, 

বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় ; 
ফুল হয় তারাদল, 
চন্দন-_সাগর-জল, 


শাত-কল্প বসি যদি পৃজি তব পায়; 


স্বধাকর- _সুধাগারে 
পারি যদি আনিবারে, 
স্থনিত্য যদি সে ম্বধা করাই ভোজন ; 
পারিজাত-দল দিয়। 
নিত্য শয্যা বিরচিয়া, 
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন 7_- 
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন । 


(৫) 


তুমি মা! না ধর দোষ, 
তুমি নাহি কর রোষ, 
তুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায় ! 


স্মিত সি শরণ সি 


৪6 


৪8৪8 


৪8৮ 


৫৬ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭ 


শত অপরাধ করে, ৫৬ 

তবু না মানব মরে, 
শুধু তব হৃদক্তয়র প্রেম-মহিমায় ! 

বাণী বণিবারে চায়, 

শেষ যদি সদ! গায়, ৬০ 
তবু তব মহিম। না হয় সমাধান ? 

হে স্রঃ অন্থুর, নর, 

যেবা তন্তু বুদ্ধি ধর, 
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তরতি গান-_ ৬৪ 
বিশ্ব ধার কর-গড়া কন্দুক সমান ! 


_্থরেন্্নাথ মজুমদার 


২২ 
পল্ের মবণাল 
(১) 
পদ্ধের মণাল এক শ্রনীল-হিল্লোলে 


দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে ; 


কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়, 
হেলে ছলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে-_ 
পদ্মের মৃণাল এক স্ুুনীল-হিল্লোলে । 


৩৮ কাব্য-মঞ্ুষ। 


শা শী অপাসিলাসি পিসি | ভিলা 


একদুষ্টে কতক্ষণ-__ কৌতুকে অবশ মন, 
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে__ 
পদ্মের মুণাল এক তরক্ষের কোলে । ৮ 


(২) 
সহস! চিন্তার বেগ উঠিল উথলি; 
পদ্ম, জল, জলাশয় ভূতিয়৷ সকলি, 


অদুষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মনঃ_ 
অই মুণালের মত হায় কি সকলি? ১২ 
রাজ রাজমন্ত্রিলীলা, বলবাধ্য আতঃশিল-__ 


সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি? 
অই মুণালের মত নিস্তেজ সকলি ! 


(৩) 


কোথা সে প্রাচীন জাতি, মানবের দল, ১৬ 

শাসন করিত যাবা অবনীমগণ্ডল ? 
বলবীধ্য-পরাক্রমে ভবে অবলীলাব্রমে 

ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল-- 

কোথা সে প্রাচীন জাতি, মানবের দল ? ২০ 
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবশীতে অপরূপ 

দেখাইল মানবের কি কৌশল বল, 

প্রাচীন মিশরবাসী--কোথ! সে সকল ? 


শসা 


পড়িয়। রয়েছে স্তপ- অবনীতে অপরূপ! ২৪ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কোথা তারা, এবে কার হয়েছে প্রবল 
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ? 


(১৪) 
জগতের অলঙ্ক'র আছিল যে জাতি-_ 
জ্বালিল উন্নতি-দীপ,অরুণের ভাতি, 


অতুল অবনীতলে, এখনে। মহিমা জ্বলে, 


কে আছে সে নর-ধন্ত কুলে দিতে বাতি ? 
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি ? 
ম্যারাথন্‌, থার্মপলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী, 
গিরীশ আধারে আজ পোহাঁইছে রাতি,-_. 
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি ? 


যার পদচিহ্ন ধ'রে অন্য জাতি দস্ত করে, 


আকাশ, পয়োধি-নীরে ছড়াইত ভাত 
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি? 


৫) 
দোদ্দগড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম? 
কাপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম ? 
ধরণীর সীম। যার ছিল রাজ্য অধিকার, 
সহজতর বৎসরাবধি একাদি নিয়ম-- 
দোর্দগু-প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম ! 


৪৯ 


পািানদ পিসিমপা আপা আকা | পাশা পাকলে 


১৮ 


৩ 


৪০ 


৫৪ 


হর লী লিস্ট 


কাব্য-মঞ্ভুষা 


সাহস এশ্বধ্যে যায় ত্রিভুবন চমৎকার-_ 


সে জাতি কোথায় আজি, কোথ। সে বিক্রম ? 8৪ 
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম ! 

কি চিহ্ন আছে রে তার? . রাজপথ ছর্গে যার 
পৃথিবী-বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম 1-- 
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম? ৪৮ 


(৬). 

আরবের পারস্তের কি দশা এখন? 

সে তেজ নাহি আর, নাঠি সে তর্জন ! 
সৌভাগ্য-কিরণজালে উহারাই কোনকালে 

করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন ! ৫২ 

আরবের পারস্তের কি দশ! এখন ! 
পশ্চিমে হিস্পানী-শেষ, পুবেব সিন্ধু হিন্দুদেশত 

কাফের যবনবৃন্দে করিল দমন, 

উক্কাসম অকন্মাৎ হইল পতন। ৫৬ 
'দীন্ঃ বলে মহীতলে, যে কাণ্ড করিল বলে, 

সে দিনের কথ। এবে হয়েছে স্বপন ! 

আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন । 


(৭) 
আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি-- ৬০ 
কলঙ্ক লিখিতে কার কাদিছে লেখনী ? 


হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১ 


তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্ম মবণালের মত 
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী !,. 
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধবনি £ ৬$ 

জগতের চক্ষু ছিল, ' কত রশ্মি ছড়াইল,._. 
সে দেশে নিবিড় আজ আধার রজনী !-_ 
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি । 

বৃদ্ধি বাধ্য বাহুবলে * স্ধন্য জগতীতলে, "' ৬৮ 
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি ! 
অজি এ ভারতে কেন হাহাকার-্ধবনি ? 


(৮). 
নিয়তির গতিরোধ হবে নাকি আর? 
উঠিবে ন! কেহ কি রে উজলি আবার-_ ৭২ 
মিশর পাঁরস্ত-ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি? 
ভারত থাকিবে কি রে চির-অন্ধকাঁর ? 
জাপান জিলগ্ডে নিশি পোহাবে এবার ! 
যত আশ পরিশ্রমে, খগ্ডিয়। নিয়তি ক্রমে ৭৬ 
উঠিয়া! প্রবল হ'তে পারে না কি আর-_ 
অই মুণালের মত সহিবে প্রহার ? 
নাজানি কি আছে ভালে, তাই গো মা, এ কাঙ্গালে 
মিশাইছে অশ্রুধারা ভন্মেতে তোমার, ৮০ 
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ? 
-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩ 
জীবন-স্গীত* 
বলো না কাতর স্বরে বুথ! জন্ম এ সংসারে, 


এ জীবন নিশার স্বপন, 
দর! পুত্র পরিবার, »* তুমি কার, কে তোমার-- 


ব'লে জীব করো না ভ্রুন্দন | ৪ 
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর, 
বাহাদৃশ্যে ভুলো! না রে মন; 
কর যত্বু হবে জয়, জীবাত্সা অনিত্য নয়, 
অহে জীব কর আকিঞ্চন । ৮ 


করো না স্থবখের আশ, প”'রে। না ছুখের ফাস, 
জীবনের উদ্দেশ্য তা নফপ 
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ, 


ভবের উন্নতি যাঁতে হয় । ১২ 
দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়, 
বেগে ধায় নাহি রহে স্হিরঃ__ 
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল, 
আয়ু যেন শৈবালের নীর ! ১৬ 
সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে, 


ভয়ে ভীত হয়ে! না, মানব ! 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩ 
কর যুদ্ধ বীধ্যবান, . যায় যাবে.যাক প্রীণ, 
মহিমাই জগতে ছুল্লভি | ২০ 
মহাজ্ঞানী মহাঁজন, ? যে পথে ক'রে গমন 
হয়েছেন প্রাতঃম্মরণীয়ঃ 
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীন্তি-ধবজ। ধ'রে 
আমরাও হব বরণীয়। ২৪ 
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অক্কিত ক'রে 
আমরাও হব হে অমর; 
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্ত কোন জন পরে, 
যশোদ্ধারে আমিবে সত্বর । ২৮ 
_হেমচন্দ্র বন্দ্যো্াধ্যায় 


২৪ 


কবির অন্ধ-দশ। 
বিভূ । কি দশা হবে আমার ! 
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকম্মাৎ 
ঘুচাইলে ভবের স্বপন ! 
সব আশা চুর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী 'পরে 
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ! ৫ 


চে ০০ 


৫৪ 


কাব্য-মঞগ্জুষ। 
জীবনে বামনা যত . সকলই করিলে হত 
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ; 
7 
না পাকদেখিতে আর ভবের শোভা-ভাগ্ার, 
চির-অস্তমিতদিনমণি ! 


ধরা, শূন্য, স্থল, জল, অরণ্য, ভূমি, অচল, ১০ 
না থাকিবে কিছুরি বিচার, 
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব স্থষ্টি, 


দশদিক ঘোর অন্ধকার-_ 
বিভূ ! কি দশা হবে আমার! 


প্রতিদিন অংশুমালী সহজ কিরণ ঢালি ১৫ 


পুলকিত করিবে সকলে ; 

আমার রজনী শেষ হবে নাকি, হে ভবেশ! 
জানিব না, দিবা কারে বলে? 

আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দুঃ 
প্রভাতে শিশির-বিন্দু অলে, ২০ 

শিশির বসস্তকাঁল আসে যাবে চিরকাল, 
আমি না দেখিব কোনে কালে! 

বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নর জগতের স্থখকর, 
তাঁও আর হবে না দর্শন, 

থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাব না দেখিতে নেত্রে ২৫ 
দেবতুল্য মানব-বদন । 


নবীনচন্দ্র সেন ৫৫ 


এ এ শি সিলিীিই 2৯৩ তিশা ও লম্পলা্ এ ৩ ০০ 


নিজ কন্যা-পুত্র-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ, 
তাও আর দেখিতে পাব 'না, 
অপূর্বব ভবের চিত্র « থাকিবে স্মরণমাত্র, 
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা ! ৩০ 
কি নিয়ে থাকিব তবে, সিদ্ধ কি সাধন! হবে? 
ভবলীলা ঘুচেছে আমার ; 
জীবনের শেষকালে'  সকলি হরিয়া নিলে, 
প্রাণ নিয় ছুঃখে কর পার-- 
বিভূ। কি দশা হবে আমার ! ৩৫ 
_-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


২৫ 
পলাশির যুদ্ধ* 
(১) 
বুটিশের রণবা্ভ বাজিল অমনি-_ 
কাপাইয়া রণস্থল, 
কাপাইয়া গঙ্গাজল, 
কাপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি । ৪ 
(২) 
অর্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি” যোদ্বুগণ, 
বারেক গগন প্রতি, 
বারেক ম। বস্থুমতী 
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন । ৮ 


৫৬ 


কাব্য-মঞ্জুষা 


(৩) 
ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল 
বন্দুক সদর্পভরে' 
তুলি নিল অসোপরে ; 
সঙ্গিনে কন্টকাঁকীরণ্ণ হ'ল রূণস্থল ! 


(8), 
ইংরাজের বজ্বনাদী কামান সকল-_ 
গম্ভীর গর্জন করি, 
নাশিতে সম্মুখ-অরি 
মুহূর্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল । 


(৫) 
ছুটিল একটি গোল। রক্তিম-বরণ, 
বিষম বাজিল পায়ে, 
সেই সংঘাতিক ঘায়ে 
ভুতলে হইল মির-মদন পতন ! 


শা 


(৬) 


“হুর্রে ৷ হুর্রে !”--করি? গজ্জিল ইংরাঁজ। 


নবাবের সৈহ্যগণ 
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ; 


পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ । 


১ 


১৬ 


০ 


২৪ 


নবীনচন্দ্র সেন ৫৭ 
(৭) 
“দাড়া রে! দাড়া রে ফিরে! চাড়া এইক্ষণ । 
ঈাড়াও ক্ষিত্রিয়গণ ! 
যদি ভঙ্গ দেও রণ» 
গঞজ্জিল। মোহনলাল,_“নিকট শমন ! ২৮ 


6৮9 
“আজি এই রণে যদি কর পলায়ন, 
মনেতে জানিও স্থির, 
কারে! না থাকিবে শির, 
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন । ৩২ 


(৯) 

“সেনাপতি ! ছি ছি, একি! হা ধিক তোমারে ! 
কেমনে, বল না, হায় । | 
কান্ঠের পুতুল প্রায় 

সসজ্জিত দাড়াইয়া আছ একধারে ? ৩৬ 


(১০) 
“ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর, 
ওই তব সৈম্গণ 
দাঁড়াইয়া! অকারণ, 
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ? ৪ ০. 


৫৮ 


কাবা-মঞ্জষা 


(১১) 
“দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার 
যায় বঙ্গ-সিংহাসন, 
যায় স্বাধীনতা1-ধন* 
"যতেছে ভাবিয়া সব, কি দেখিছ আর ? 


(১২) * 
“বীরপ্রসবিনী যত মোগল-রমণী, 
না বুঝিনু কি প্রকারে 
প্রসবিল কুলাঙ্গারে ! 
চঞ্চল। মোগল-লক্ষমী বুঝিনু এখনি । 


(১৩) 
«কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয়সমাজে ? 
কেমনে দেখাবি মুখ ? 


জীবনে কি আছে সুখ ? 
্ত্রী-পুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে ! 


(১৪) 


“সহে ন। বিলম্ব আর, চল ভাতাগণ ! 
চল সবে রণস্থলে, 
দেখিব কে জিনে বলে! 

দেখাব ক্ষত্রিয়-বীধ্য, দেখাব কেমন 1” 


পপ ৮০ ০ এ এ বাসন্ি্বকি এ্ন্ছিলী, রি লি লিপ বিস্তার 


৪8৪8 


৪৮" 


৫২ 


৫৬ 


নবীনচন্দ্র সেন 
(১৫) 


বাজিল তুমুল*যুদ্ধ ; অস্ত্রের নির্থাত, 
তোপের গর্জন ঘন, 
ধুম-অগ্নি-উদ্গিরণ, 
জলধর মধ্যে যেন অশনি-সম্পাত ! 
(১৬) 
নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী, নির্দয়-হদয় ; 
এই বুটিশের পক্ষে, 


এই বিপক্ষের বক্ষে ; 
এইবার ইংরাজের হ'ল পরাজয় ! 


(১৭) 
অকস্মাৎ তৃষ্যধ্বনি হইল তখন,__ 
“ক্ষাস্ত হও যোদ্ধাগণ ! 
কর অস্ত্র সম্বরণ ! 
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ ।” 


(১৮) 


উত্থিত-কৃপণ কর হইল অচল ; 
সম্মুখে চরণদ্বয় 
উত্িত-__ভুরঙ্গচয় 

ধাড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল । 


৬৯ 





৬৪ 


৬৮ 


৭২ 


কাব্য-মঞ্জুষা 


(১৯) 
অচল শিলার সহ বুঝি" বহুক্ষণ, 
নদী কোনমতে তারে 
যদি বা টউলাতে পরে, 
উপাড়িয়া শিল। হয় ভূতলে পতন । 
(২০9 
তেমতি বারেক যদি টলে সৈম্যগণ, 
ইংরাজ সঙ্িন-করে 
( ইন্দ্র যেন বজ্ব ধরে) 
ছুটিল পশ্চাতে--যেন কৃতান্ত শমন। 


(২১) 


কারে বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারে গলায় 


লাগিল, সঙ্ষিন-ঘায়-_ 
বরিষার ফৌটা প্রায় 
আঘাতে আঘাতে পড়ে নিমেষে ধরায় । 


(২২) 
ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ করি” বৃটিশ বাঁজন! 
কাপাইয়া রণস্থল, 
কাপাইয়। গঙ্গ'জল, 
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণ1 । 


৭৬ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৮ 


_-নবীনচন্দ্র সেন (ঈষৎ পরিবস্তিত ) 


২৬ 
ধ্যুনা-লহরী+% 

€১) 

নিন্ল সলিলে বহিছ সদ। 
তটশালিনী স্থন্দরী যমুনে ও! 

কত কত স্থন্দর নগরী তীরে 
রাজিছে তটধুগ ভূষি” ও ! 

পড়ি” জল-নীলে ধবল মৌধ-ছবি 
অনুকারিছে নভ-অঞ্জন ও । 


(২) 
যুগযুগবাহী প্রবাহ তোমার 
দেখিল কত শত ঘটন। ও 
তব জল-বুদ্ব দ সহ কত রাজ 


পরকাশিল, লয় পাইল ও । 


(৩) 


কল কল-ভাষে বহিয়ে, কাহিনী 
কহিছ সবে কি পুরাতন ও ! 
স্মরণে আসি" মরমে পরশে কথা-- 


ভূত সে ভারত-গাথা ও ! 


১৩ 


শপাস্পস্িসিাশি ক কী শরীলটী তা অতি ও লোপ ১৪ এ ০7715 লও 


লতি চক চ এছ চলতি লী 7 লাখ চি ঠা জন শখ বাং শী শি কক ৮৯ 


ূ (৪) 
তব জল-কল্লে।ল -সহ কত সেনা-_- 
গরজিল কোনদিন সমতে ও 7 
আজি শব-নীরব, রে যমুনে, সব 
গত যত বৈভব কালে ও । 
(৫) 
্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু 
পাগডব-কুরুকুল-শোণিতে ও ; 
কাপিল দেশ তুরগ-গজ-ভারে 


ভারত স্বাধীন যেদিন ও । 


(৬) 
তব জল-তীরে পৌরব যাদব 
পাতিল রাজ-সিংহাঁসন ও ; 
শাসিল দেশ অরিকৃল নাশি' 
ভারত স্বাধীন যেদিন ও । 
(৭) 
দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ-পতাকা! 
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও-- 
তিববত চীনে ব্রহ্ম তাতারে 


ভারত স্বাধীন যেদিন ও? 


০০ 


১৫ 


১০ 


২৫ 


৩৩ 


গোবিন্দচন্দ্র রায় ৬৩ 


সপ ৩৩৫ 


(৮) 
এ পয়ঃপারে কত কত জাতীয় 
ভাতিল ধৃত শত রাজ ও! 
আসিল স্থাপিল « শাসিল রাজ্য 
রচি ঘর কত পরিপাটী ও! 
(৯) 
কত শত দুর্জয় ছুর্গম ছুর্গে ৩৫ 
বেড়িল তব তটদেশে ও; 
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে 
_. চিরযুগ সম্তোগ-আশে ও । 
(১০) 
সে সব কৌতুক কাল-কবল আজি 
লেশ না রাখিল শেষ ও! ৪০ 


কোথা সেই গৌরব নিকুঞ্জ-সৌরভ € 
হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও! 
_গোবিন্দচন্দ্র রায় 


২৭ 


বহ্িম-বিদাত 
65) 


পাঁয়াহ-_ছাবিবশে চৈত্র--তের-শত সন, 

এক পায় ছুই পায় বসন্ত চলিয়া যায় 

শ্বাম মমতায় মেখে বন-উপবন ! 

তার ছে বিদায়-ভোজ-_মধু খায় রোজ রোজ 

ফুলের গেলাস ভরি" মধুকরগণ। 

তরুণ তমালগাছে কি জানি কি লেখ আছে-- 
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন । 

উড়ায়ে রমাঁল ছাতা।-_নতন পল্লব পাতা, ৮ 
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন । 

বসন্ত বিদায় আজ, সভাপতি দ্বিজরাঁজ 

স্ুধাকরে করে তার শেষ সম্ভীষণ, 

সায়াহু-_ছাবিবশে চেত্র_তের-শত সন! ১২ 


(২) 
সায়াহু-__ছাবিবশে চৈত্র-হায় হায় হায়, 
বঙ্কিম বসস্ত-কবি আগে তার যায়! 
লইয়ে নবীন, হেম, অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম, 
চন্দ্রনাথ, প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু, রায়, ১৬ 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


ধ'রে সবে হাতে হাতে, লইয়ে আসিলে. সাথে,-_ 
পারিজাত-বন থেকে শ্যাম] পাপিয়ায় ! 
ছিন্ন-আশ'! ছিন্ন-বাস? সাজাইলে বঙ্গভাষা, 

শীতের শিশির মুছে মল্য়-হাওয়ায় ! 

এখনে পুরেনি তার সময়ের অধিকার ;- 
সায়াহ ছাবিবশে চেত্র, হায় হায় হায়? 

বহ্িম বসস্ত-কবি আ'গে তার যায় ! 


€ ৩) 


যাবে তুমি? এজগতে কেনা বলযায়? 
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাদে শোকে, 
পরাণ বিদরে কারে করিতে বিদায় । 
বসস্ত বাচিয়া৷ থাক্‌, নিদাষ শিশির যাক 
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুয়ায় ! 
বারমাস নিতি নিতি, থাকুক পুণিমা তিথি, 
চ'লে যাক অমা-রাহু-_ক্ষতি নাহি তায়। 
তুমি থাক» মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই, 
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু-কণিকায় ? 
বিধির অপুর্ব দান, দেশের গৌরব মান-_ 
তুমি কবি-কোহিনূর কিরীট-চূড়ায় ! 
মোরা যাই, তুমি থাক", স্থখী কর মায় ! 

৫ 


৬৫ 


ও 


১৪ 


৮ 


৩ 





কাব্য-মঞ্ভুষ। 


(৪) 

গভার বসম্ত-নিশি--গভীর গগন; ৩৬ 
কলিকাতা নিমতলে, দিতেছেনগঙ্গার জলে 

ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন! 

পাতিয়ে অঞ্চল-ঢেউ,_আধারে দেখিনি কেউ, 

মহাযত্তে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ । ৪০ 
পাইয়৷ কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই, 

চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন! 

কত যুগ যুগান্তর হতরত্ব পত্বাকর*__ 

দেবতা লুটিয়া নেছে করিয়া মন্থন, 88 
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়া পাইবে তাই, 
'লবণাক্ত জলে হবে স্ধা অতুলন! 

ইন্দির। জন্মিবে শঙ্ছখেঃ পারিজাত হবে পক্ষে, 

শুকুতি পরশে হবে মুকুতা-ক্মজন ! ৪৮ 
শৈবাল প্রবাল হবে, স্বধাকর ফেন সবে, 

হইবে কলপতরু তৃণ তরুগণ ! 

পাষাণে পড়িলে দাগ হবে মণি পদ্মরাগ, 

অঙ্গারে হইবে হীরা, কৌস্ত ভ-রতন ! ৫২ 
সত্যই কি কবি মরে? বোঝে ন! অবোধ নরে, 

কবি করে ত্রাদিবের নব আয়োজন, 

আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ । 


--গোবিন্বচন্দ্র দাস 


৮৮ 


কাম়ন। 


ওতে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল, 
ছিড়ে দাও লাজের বন্ধন, 
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে 
জগতের পায়ে বিসজ্ঞন । 
স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া, ৫ 
তোমাবি নিদ্দিষ্ট করি কাজঃ__ 
ছোট হোকৃ, বড় হোক্‌, পরের নয়নে 
গড়কৃ বা না পড়ুক তাহে কেন লাজ ? 
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে 
বিলাইব বিভব তোমার ১০ 
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব, 
তুমি দেছ যে টুকুর ভার । 
ভুলে যাই আপনারে, যশ অপবাদ 
কভু যেন স্মরণে না আসে, 
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভয়ের বল, ১৫ 
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে। 


--কামিলী রায় 


২২৪৯ 
পাছে লোকে কিছু বলে 


করিতে পারি না কাজ, 
সদা ভয় সদা লাজ, 
সংশয়ে সংকল্প সর্দা টলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! 
আড়ালে আড়ালে থাকি, ৫ 
নীরবে আপন ঢাকি, 
সম্মুখে চরণ নাহি চলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে । 
হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মত 
উঠে শুভ্র চিন্তা কত, তি 
মিশে যায় হৃদয়ের তলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! 
কাদে প্রাণ যবে, আখি 
সবতনে শুক রাখি, 
নিরমল নয়নের জলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে ! ১৫ 
একটি ন্সেহের কথ! 
প্রশমিতে পারে ব্যথা-- 


কামিনী রায় ৬৯ 


4. এক্স এ আসছি রি শপ রজার ওল এ সপ চি এয আজ “রহ এন হর» রনির রও সবি ওর হাটি রক 


চলে যাই উপেক্ষার ছলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! ২০ 
মহৎ উদ্দেশেঠ যবে 
একসাথে মিলে *সবে, 
পারি না মিলিতে সেই দলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! 
বিধাতা দেছেন প্রাণ, ২৫ 
থাকি সদা ভ্্িয়মাণ, 
শক্তি মরে ভীতির কবলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! 


__কামিন্টী রায় 


৬১৩ 


চাহিবে না ফিরে 


পথে দেখে" ঘ্বণাভরে কত কেহ গেল সরে” 
উপহাস করি? কেহ যায় পায়ে ঠেলে ; 

কেহ বা নিকটে আসি' বরষি' গঞ্জনারাশি 
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়ে যায় শেষে ফেলে'। 


৭৩ 


বা পি জন শা" আত হা পল হি রান শী 


কাব্য-মঞ্তুষ। 

পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে 
একটি ব্যথিত প্রাণ, ছ"টি অশ্র্ধার ? 

পথে পড়ে অসহায়, « পর্দে তারে দলে' যায়, 
হু'খানি ম্েহের কর নাতি বাড়াবার ? 

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্থলিত তার ; 
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও-শিরে ? 

তাই তার আর্তরবে সকলে বধির হবে, 
যে যাহার চ'লে যাবে-_চাহিবে না ফিরে ? 

বন্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে, 
পথে নিবে গেল আলো, _পড়িয়াছে তাই ; 

তোমরা কি দয়া করে”, তুলিবে না হাত ধ'রে, 
অদ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ? 

তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জালিয়া নিয়া, 
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক অগ্রসর ; 

পঙ্কমাঝে অন্ধকারে . ফেলে যদি যাও তারে, 

আধার রজনী তার রবে নিরস্তুর | 


শা তিল পালি ৪ ৮ শা 
কী 


১৩ 


১৫ 


১০ 


_কামিনী রায় 


আধুনিক যুগ 


০০ 


বেশাখ 


€১9 
কপালে কক্কণ হানি, মুক্ত করি চুল, 
“বাসন্তী যামিনী” আহ। কাদিয়া আকুল ॥ 
স্বামী তার “চত্রমাস* অনঙ্গের মত, 
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি জানু করি নত, 
কার তপ ভাঙক্ষিবারে করিছে প্রয়াস ? 
কুদ্রের মুরতি ওষযে 1-_--একি সববনাশ ! 


২) 
তল্পাটে অনল, হের ধবকৃ ধবকৃ জ্বলে ! 
সর্ববাঙ্ষে বিভতি-ভস্ম মাখি কুতৃহলে, 
তপে মগ” বচিনিলে না €বশাখ'-দেবেরে ? 
হে ত্র, এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে, 
হারাইলে প্রাণ*--- আহা 1--নাশিতে জীবন, 
রোধাহ্ধ বৈশাখ এ ঘমেজিল নয়ন ! 


€ ৩ ০ 
দিগজন। হাকি ভাকে* “কি কর, কি কর 1-- 
নব-উষা বলে- “ক্রোধ সম্বর, সম্বর ১” 


৭8 


কাব্য-মপ্তুষা 


কোকিল ডাকিল কুহু, করিয়া মিনতি, 
সন্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি ! 
বৃথা! বৃথা! বৈশাখের ছু"চক্ষু হইতে, 
নিঃসরিল অগ্নিকণা বেপ্নে আচগ্িতে ! 


(৪) 


তস্ম হ'ল “চৈত্রমাস' ! হয়ে অনাথিনা 
মুছিল সিন্দুর-বিস্দু “বাসন্তী যামিনী' ! 
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া, 
পাপিয়া বসন্ত-রাজ্যে গেল পলাইয়। ; 
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,_ 
ভিজিল শিরীষ-পুষ্প নয়নের নীরে ! 


(৫) 


আমের বাছনিদের স্থহরিত দেহ 

ভরি” গেল রক্ত-পীতে, খসি' গেল কেহ । 
কঠিন উপলে বসি' সারস সারসী 
বিহগ-ভাষায় ডাকে--“কোথায় সরী ।” 
গহন অরণ্যে ছায়। পলাল তরাসে,_ 
ক্লান্ত পান্থ শান্ত হয়ে আতপে সন্তাষে ! 


৩৫ 


২৫ 


৩৬ 


_দেবেশ্রণাথ সেন 


৩২ 
অশোক তকুস* 


হে অশোক, কোন্‌ রাঙ্গাচরণ চুম্বনে 
মর্মে মন্ম্মে শিভরিয়া হলি লালে-লাল ? 

কোন্‌ দোল-পুণিমায় নব-বৃন্দাবনে 

সহর্ষে মাখিলি ফাগ, প্রকৃতি-ছলাল ? ৪ 
কোন্‌ চির-সধবার ব্রত-উদ্যাঁপনে 

পাইলি বাসম্তী শাড়ি সিন্লুর-বরণ ? 

কোন্‌ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে 

একরাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ? ৮ 


বৃথ1 চেষ্টা 1- হায়! এই অবনী-মাঝারে 

কেহ নহে জাতিস্মর-_তরু-জীব-প্রাণী ! 

পরাণে লাগিয়! ধাধা আলোক-আধারে, 

তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী ! ১২ 
শৈশবের আবছায়ে শিশুর “দেয়ালা+,-_ 

তেমনিঃ অশোক, তোর লালে-লাল খেলা! 


_- দেবেহ্দ্রলাথ সেন 


৩১৩) এ 


প্রার্থনা% 


দুঃখী বলে,*_বিধি নাই, নাহিক বিধাতা ; 
চক্রসম অন্ধ ধর! চলে |? 
স্বঘী বলে, __'কোথা ছঃথ, অদৃষ্ট কোথায় ? 
ধরণী নরের পদতলে । 6 


জ্ঞানী বলে,__কাধ্য আছে, কারণ ছজ্জেয় ; 

! এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর ৷” 
ভক্ত বলে,--'ধরণীর মহারাসে সদ 
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর ।' ৮ 


খষি বলেঃ _-কফ্িব তুমি, বরেণ্য ভূমান্‌ !? 
কবি বলে, “তুমি শোভাময় !' 
গৃহী আমিঃ জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,_ 
“দয়াময়, হও হে সদয় !' ১২ 
_ অক্ষয়কুমার বড়াল 


৩৪ 
মীনব-বন্দন। 


(১) 
সেই আদি যুগে যবে অসহায় নর. 
নেত্র মেলি' ভবে, 
চাহিয়া আকাশ-পানে কারে ডেকেছিল-_ 
দেবে, না মানবে ? 
কাতর-আহবান সেই মেঘে মেঘে উঠি” ৫ 
লুটি” গ্রহে গ্রহে, 
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর, 
ধরায় আগ্রহে ? 
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুৎ-গর্জনে, 
কার অন্বেষণ ? ১০ 
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত__ক্ষুধার্ত 
খুজিছে স্বজন ! 
(২) 
আরক্ত প্রভাত-স্থ্য্য উদিল যখন 
ভেদিয় তিমিরেঃ 


ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল--- ১৫ 
সলিলে শিশিরে । 


কাব্য-মঞ্ুষ! 


শাখায় ঝাপটি” পাখা গরুড় চীৎকারে, 
কাণ্ডে সর্পকুল ; 

সম্মুখে শ্বাপদ-সজ্ঘ বদন ব্ণদানি' 
আছাড়ে লাঙ্গুল। ১০ 

দংশিছে দংশক গাত্রেঃ পদে সরীস্ষপ, 
শূন্যে শ্েন উড়ে 7 

কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব-__ 
প্রস্তরে লগুড়ে ? 


(৩) 


শীর্ণ অবসম দেহ, গতিশক্তি-হীন, ২৫ 
ক্ষুধায় অস্থির ; 

কে দিল তুলিয়৷ মুখে স্ব পক্ষ ফল, 
পত্রপুটে নীর ? 

কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলা'ল কর 
সব্বাঙ্গে আদরে ? ৩০ 

কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শরন 
আপন গহ্বরে ? 

দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা, 
_--অতিথি স্ৎকার ; 

নিশীথে বিচিত্র স্তরে বিচিত্র ভাষায় ৩৫ 
স্বপন-সম্তার ! 


(৪) 


শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি' 
শিবগির-সঙ্ধান ? 
কে শিখাল ধনুরেবদ, বহিত্র-চালনা, 
চন্মম-পরিধান ? ৪০ 
অদ্ধ-দগ্ধ মবগমাংস কার সাথে বসি, 
করিচ্চু ভক্ষণ ? ৃ্‌ 
কাণঠ্ঠে কাণ্ে অগ্নি জলি” কার হস্ত ধরি, 
কুন্দন নর্তন ? 
কে শিখাল শিলাস্ত,পে অশ্বর্থের মূলে 8৫ 
করিতে প্রণাম ? 
কে শিখাল ঝতুভেদ, চন্দ্র-স্তর্য্য-মেঘে 
দেব-দেবী নাম? 


(৫) 


কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কধণে 

হইন্ু বাহির ? রি 
মধাহ্ছে কে দিল পাত্রে শালি-অন ঢালি'__ 

দধি ছুগ্ধ ক্ষীর ? | 
সাহান্ছে কুটরচ্ছায়ে কার কণ্চসাথে 

নিবিদ উচ্চারি' 


লা তা তি শ্পসিিএত পেসপিক হলি ২ পানলানশ 


কার আশীব্ধাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি" 


কাব্য-মঞ্জুষা 


হইন্ু সংসারী ? 

কে দিল উধধ রোগে, ক্ষত প্রলেপন-- 
স্নেহে অনুরাগে ? 

কার ছন্দে _-সোম-গঙ্গে- ইন্দ্র অগ্নি বায়ু 
নিল যজ্জভাগে ? 

(৬) * 

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন, 
প্রাসাদ-নির্মাণ ? 

কার ধক সাম যজুঃ, চরক ম্ৃশ্রুত, 
সংহিতা পুরাণ ? 

কে গঠিল ছৃর্গ, সেতু, পরিথা, প্রণালী, 
পথ, ঘাট, মাঠ? 

কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে 
কার রাজ্যপাট ? 

পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত, 
কার জ্ঞানে বলে ! 

ভুষ্জিতে কাহার রাজ্য-_-জন্মিলেন হরি 
মথুরা কোশলে ? 

(৭) 

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি 

যুড়ি' ছুই কর, 


এত বা লগত বলা নি এট জী জিন 


৫৫ 


৬৫ 


ণ্‌ ৪ 


নসি হে বিবর্ত-বুদ্ধি! বিহ্যৎ-মোহন, ৭৫ 
বজমুষ্টিধর ! 

চরণে ঝটিকাঞ্গতি---ছুটিছ উধাও 
দলি? শ্লীহারিক। ! 

উদ্দীপ্ত তেজস-নেত্র- হেরিছ নির্ভয়ে 
সপ্তত্ধ্য-শিখা ! 

গ্রহে গ্রহে আজবর্তন-গভীর নিনাদ 
শানছ শ্রবণে ! 

দৌলে ম্ৃহাকাল-কোলে অণু-্পরমাণু 
বুঝি স্পর্শনে ! 


(৮) 


নমি তোমা”, নরদেব ! কি গর্কেব গৌরবে ৮৫ 
ঈাড়ায়েছ তুমি 
সব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চর্ণ-মেঘ, 
পদে শস্পভূমি । 
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, স্থুবর্ণ-কল-স 
ঝলসে কিরণে ; ৯০ 
বালকঞ্চ-সমুখিত নবীন উদগীথ 
গগনে পবনে। 
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ, 
চলিছে সময় ; 


৬২ 


শত শি এ ৮পট পপি শলনল পা কা পি শিলা তত 


কাব্য-মগ্ুষা 


ভ্রাভঙ্গে--ফিরিছে সঙ্গে-_ক্রম-ব্যতিক্রম, ৯৫ 
উদগ্র-বিলয় ! 


(৯) 
নমি আমি প্রতিজনে, আদ্িজ-চণগ্ডাল, 
প্রভু ক্রীতদাস! 
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু, 
সমগ্রে প্রকাশ ! ১০০ 
নমি, কৃষি-তস্ত-জীবী, স্থপতি-তক্ষণ 
কন্ম-চম্মকার ! 
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড _দৃষ্টি-অগোচরে 
ব্হ আদ্দ্রভার ! 
কত রাজ্য, কত রাজ গড়িছ নীরবে ১০৫ 
হে পুজ্য, হে প্রিয়! 
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,_ 


আত্মার আত্মীয় ! 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


৩৫ 


সন্ধা - 


রি 


দূরে স্রমের্র শিরে আসে সন্ধ্যারাণী, 
স্নীল বসনে ঢা্কি' ফুলতন্ুখানি । 
তরল গুথন-আড়ে 
মুখ-শশী উকি মারে ; 
সরমে উচছলি” পড়ে কত পপ্রম-বাণী ! 


নব-নীলোৎপল মত 

আখি ছুটি অবনত 
পন্গমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ ! 

পতির পবিত্র ঘরে 

সতী পরবেশ করে-- ১০ 
হাতে সুবর্ণেব দীপ, হৃদয়ে কম্পন ! 


নয়নে গভীর তৃপ্ডি-- 
ক্ষীরোদ-সমুদ্র-দীপ্তিঃ 
অধরে চক্দ্রিকা-হাসি-বিজয়-বিশ্রাম ! 
নিশ্বাসে মলয়াবেগ, ১৫ 
অলকে অলক-মেঘ, 
শুক্রতারা-মুকুতার-নৃত্য অভিরাম ! 


৮৪ 


শান পলিসি নি পির সপারাসপা সরল সজল আলা লা ও 


কাব্য-মঞ্জুষ! 
আসে ধনী আথিবিথি, 
"- কপাহল তারকা -সি'থি 
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্ু-*দিনাস্ত-তপন ॥ 
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে 
স্তব্ধ অন্ধকার ছলে ; 
দিগন্তভ-বসনাঞ্চলে কত ন। রতন ! 


অপুবর্ব অপুব্ দৃশ্য ! 
সম্ত্রমে প্রণমে বিশ্ব, 
দেবতা আশীষচ্ছলে বরষে শিশির । 
নদীমুখে কলগীতি, 
সমুদ্র-হৃদয়ে ক্ফীতি, 
অগুরু-চন্দন-ধুপে অলস সমীর । 


ঘরে খরে দীপ জলে-- 
পুলিনে তুলসী-তলে, 

যেন শত চক্ষু মেলে' হেরিছে ধরণী ! 
মন্দিরে মঙ্গলারতি. 
বাল। পৃজে সন্ধ্যাসতী, 

পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি। 


২০ 


৫ 


৬৩০ 


৩৫ 


অক্ষয়কুমার বড়াল 


৩৬ 
আবাঢ 


নীল নবঘনে আবাঢ় গগনে 
তিল ঠাঁই আর নাহে রে! 
ওগো, আজ তোরা যাঁস্নে ঘরের 
বাহিরে । 
বাদলের ধারা ঝুরে ঝর-ঝর, ৫ 
আউসের ক্ষেত জলে ভর-ভর, 
কালিমাখা মেঘে ওপারে আধার 
ঘনিয়েছে, দেখ, চাহি" রে ! 
ওগো, আজ তোর যাস্নে ঘরের 
বাহিরে ॥ ৯ ১৩ 
ওই ডাকে শোনে। ধেন্ু ঘনঘন, 
ধবলীরে আনে। গোহালে । 
এখনি আধার হবে, বেলাটুকু 
পোহালে ! 
দুয়ারে দাড়ায়ে, ওগো! দেখ. দেখি-_ ১৫ 
মাঠে গেছে যারা তা'রা ফিরিছে কি? 
রাখাল বালক কিজানি কোথায় 
সারাদিন আজ খোয়ালে ! 
এখনি আধার হবে, বেলাটুকু 
পোহালে ॥ ২০ 


কাব্য-মণ্ুষা 


০ সা পাতি পিতা পাপ লালা পাপা পাস 


শোন শোন-__ওই পারে যাব বলে 
* কে 'ডাকিছে বুঝি মাঝিরে 
খেয়াপারাপার বন্ধ হয়েছে 
আজিরে ! 
পুবে-হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ 
দুকুল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ, 
দরদরবেগে জলে গড়ি' গল 
ছলছল উঠে বাজি রে, 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে 
আজিরে॥ 


ওগো) আজ তোর! যাস্নে গো তোর! 
যাঁসনে ঘরের বাহিরে, 
আকাশ জাধার, বেলা বেশি আর 
নাহিরে ! 
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল, 
ঘাটে যেতে পথ হয়োছে পিছল, 
এ বেণুবন দুলে ঘনঘন-_ 
পথপাশে দেখ, চাহি রে। 
ওগো, আজ তোর! যাস্নে ঘরের 
বাহিরে ॥ 


_-রবীন্ত্রাথ ঠাকুর 


২৫ 


৩৪ 


৩৫ 


৪০ 


৩৭ 
বাচার পাখা 
আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো? 
দিকৃদ্দিগন্ত ঢাকি?; 
আজিকে আমর কাদিয়। শুধাই সঘনে, ওগো, 
আমরা খাঁচার পাখী, 
হৃদয়বন্ধু, শুন গে। বন্ধু মোর, € 
আজি কি আদিল প্রলয়রাত্রি ঘোর ? 
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ? 
চিরদিবসের আশ্বীস গেল ঘুচিয়া ? 
দেবতার কূপ। আকাশের তলে 
কোথা কিছু নাহি বাকি 1 ১০ 
তোম। পানে চাই, কাদিয়। শুধাই 
আমর খাঁচার পাখী। 


ফাল্তন এলে সহস। দখিন পবন হ'তে, 
মাঝে মাঝে রহি রহি? 
আসিত সুবাস সুদূর কুপ্তীভবন হ'তে € 
অপুর্ব আশা বহি*। 
হৃদয়বন্ধু, শুন গে বন্ধু মোর, 
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর, 


চে 


কাব্য-মগ্ুষা 


শরম িিছি পাসিলাসি সি ছি পিসির লিসা সা পর সহিলিপী সর ৯ শির িস্সপিতিসিক 


কি মায়ামন্ত্রে বন্ধনছুখ নাশিয়! 
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়।-- 
ঘনমসী-আক? লোহার শলাঁক। 
সোনার স্ুধায় ব্াখি' | 
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে 
আমর। খাঁচার পাখী । 


আজি দেখ ওই পুব্ব-অচলে চাহিয়া, হোঁথ! 
কিছুই যায় না দেখা, 
আজি কোনদিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা 
পড়েনি সোনার রেখা । 
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর, 
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি স্ুকঠোর | 
আজি পিঞ্জর ভূলাবারে কিছু নাহিরে, 
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে ? 
মরীচিক। লয়ে জুড়াব নয়ন 
আপনারে দিব ফাকি-- 
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি 
আমরা খাচার পাখী । 


ওগো! আমাদের এই ভয়াতুর বেদন! যেন 
তোমারে না দেয় ব্যথা । 


২০ 


৫ 


৩৫ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৯ 


শা স্পিন, পপ সি শখ এ বিলটি রি সপ ৯ শপ লাক ৯৬ রগ সপ এ 


পিগ্ররদ্বারে বসিয়া তুমিও কেদনা যেন 
লয়ে বৃথা আকুলতা 1, ৪০ 
হৃদয়বন্ধু, শুন গে। বন্ধু মোর, 
তোমার চরণে নাহি তো লৌহভোর ; 
সকল মেঘের উদ্ধেত্ষাও গে। উডিয়া, 
সেথা ঢালো! তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,_- 
“€নবেনি, নেবেনি প্রভাতের রবি” 
কহ আমাদের ডাকি”, 8৪৫ 
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান 
আমরা খাচার পাখী । 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


২৩৮ 


নিক্ষল উপহার 


নিয়ে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল, 
উদ্ধে পাষাণ-তট, শ্তাম শিলাতল 
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার 
ছলছল করতালি দেয় অনিবার । 


বরষার নিঝ্রে অহ্কিত-কায় ৫ 
ছুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায় ! 


কাব্য-মঞ্জুষা 


শত ক পোস্ট  পপসমসপসপসপলসপাপাপ সছিপা দত পিস্সিপাশি-লাটি পলি পাশ শিস্পশলাাপির্শি িিসপীলাপািশপিিশীশািসিপশীসিিছি 


স্থির তারা নিশিদিন তনু যেন চলে, 
চল যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে |! 


মাঝে মাঝে শাল তালধ্রয়েছে দাড়ায়ে, 
মেঘেরে ডাকিছে গিরে হস্ত বাড়ায়ে । 
তৃণহীন স্থুকঠিন বিদীর্ণ ধরা, 

রৌদ্র-বরণ ফুলে কাটাগাছ ভরা । 


দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে, 
দাড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে, 
পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন ? 

ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন । 


রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা, 
শিখগুরু পড়িছেন ভগব্ত-লীল। ; 

রঘু কহিলেন নমি” চরণে তাহার, 
“দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার !” 


বাহু বাড়াইয়! গুরু শুধায়ে কুশল 
আশীবিল! মাথায় পরশি করতল। 
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় ছ'খানি 
গুরুপদে দিল! রঘু জুড়ি” ছুই পাণি। 


ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে 
দেখিতে লাগিল প্রভূ ঘুরায়ে আঙুলে । 


০ 


১৫ 


১০ 


২৫ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫১ 


০১টি ও পাটি ৮ শিশিশীস্পিপািপািশ শনপাদ পদ প্লিস সিসি পপাশিসপি শি পাশপান্জি 


হীরকের স্চীমুখ শতবার দ্বুরিঃ 

হনিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি ! 
ঈষৎ হাসিয়1গুরু পাশে দিলা রাখি» 
আবার সে পুঁথি 'পরে নিবেশিলা আখি । 


সহসা একটি বাল! শিলাতল হ'তে 
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার শোতে । 


“আহা আহা” চীৎকার করি” রঘ্ুনাথ 
বণপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে হা'হাত। 
আগ্রয়ে যেন তার প্রাণ-মন-কায় 
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায় ! 


বারেকের তরে গুরু না তুলিল। মুখ, 
নিভৃত হৃদয়ে তার জাগে পাঠ-স্ুখ | 
কালে। জল চুপে চুপে বহিল গোপন 
ছলভর! সুগভীর চুরির মতন । 


দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু ; 
যমুনা উতল। করি” না মিলিল কিছু । 

সিক্ত বসন লয়ে” শ্রাস্ত শরীরে 

রঘুনাথ গুরু কাছে আসদিলেন ফিরে? । 


৩)০ 


৩০ 


৯২ কাব্য-মঞ্জুষা 


খালিদ তি সি পরই জি পি সপ সিলিকা পা ভিলা পাপ স্পা তল পলি পছি পা পাছিলািলাছি পাকি 


“এখনে। উঠাতে পারি,” করযোড়ে যাচে-_ ৪৫ 
“যদি দেখাইয়া দাও কোন্খানে আছে |” 
দ্বিতীয় বলয়খানি ছু"ড়ি” দরিয়৷ জলে, 
গুরু কহিলেন, “আছে ওই নদীতলে 1” 
--রবীন্দত্রনাথ ঠাকুর 


৩৯ 


পুজারিণী+ 


( অবদানশতক ) 


নৃপতি বিদ্বিসার 
নমিয়! বুদ্ধে মাগিয়া লইল 
পাদ-নখ-কণ। তার 
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে, 
তাহারি উপরে রচিল! যতনে 
অতি অপরূপ শিলাময় স্ূপ-- 
শিল্পশোভার সার । 


সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি, 
রাজবধু রাজবাল।! 


রবীন্রনাথ ঠাকুর 


আশিস লা পলা স্পসিপি শশী পপাপালা শাপলার পাটি পাপী ৩৪ শত সা 0 তা পরসন শশা তাপসী সপ শপ ্বরসপপসকসপ 


আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়, 
স্বপপদমূলে সোনার থালায় " 
আপনার হ'তে দিতেন জ্বালায়ে 

কনক-প্রদীপমাল!। 


অজাতশক্র রাজা হল যবে, 
পিতার আপনে আসি”, 
পিতার ধন্ম শোণিতের আোতে 
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে, 
সপিল যজ্ঞত-অনল-আলোতে 
বৌদ্ধ শান্ত্ররাশি । 
কহিল। ডাকিয়া অজাতশক্রু 
রাজপুরনারী সবে,__ 
“বেদ ব্রাহ্মণ রাজ। ছাড় আর 
কিছু নাই ভবে পুজা করিবার, 
এই ক'টি কথা জেনে মনে সার_- 
ভূলিলে বিপদ হবে 1” 


সে দিন শারদ-দিবা২অবসান,__- 
শ্রীমতী নামে সে দাসী 

পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া, 

পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়াঃ 


৯৩ 


১৫ 


৩ 


ব্৫ 


৭৪ 





কাব্য-মঞ্ুষা 


পাস সা সপ রা বল পপ ০. 


রাজমহিষীর চরণে চাহিয়। 
নীরবে দাড়াল আলি। 
শিহরি' সভয়ে মহিষী কৃহিলা__ 
“এ কথ। নাহি কি মনে, 
অজাতশক্র করেছে রটনা-_ 
সপে যে করিবে অর্ধ্যরচন। 
শুলের উপরে মরিবে সে জনা 
অথব! নির্বাসনে 1” 


সেথা হ'তে ফিরি” গেল চলি' ধীরি 
বধু অমিতার ঘরে । 
সমুখে রাখিয়া বর্ণ মুকুর 
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর, 
আ(িতেছিল সে যত সি'ছুর 
দি'খির সীমার 'পরে। 
শ্রীমতীবে হেরি' বাকি গেল রেখা, 
কাপি' গেল তার হাত, 
কহিল-_“অবোধ, কি সাহস-বলে 
এনেছি্‌ পূজা, এখনি য| চলে", 
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হ'লে 
বিষম বিপদপাত |” 


৩৫ 


৪০ 


8৫ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অস্ত-রবির রশ্মি-আভায় 

খোল জানালার ধারে 
কুমারী শুক্লা রসি” একাকিনী 
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী, 
চমকি” উঠিল শুনি; কিস্কিণী, 

চাহিয়া দেখিল দ্বারে । 
শ্রীমতীরে হেরি, পুঁথি রাখি” ভূমে 

ব্রেতপদে গেল কাছে। 
কহে সাবধানে তার কানে কানে 
“রাজার আদেশ আজি কে নাজানে, 
এমনি ক'রে কি মরণের পানে 

ছুটিয়! চলিতে আছে ?” 


দ্বার হ'তে ছ্বারে ফিরিল শ্রীমতী 
লইয়া অর্থ্যথালি । 
হে পুরবাসিনী ৮ সবে ডাকি কয়, _ 
“হয়েছে প্রভুর পুজার সময় 1৮--- 
শুনি” ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়, 
কেহ দেকস তারে গালি । 


দিবসের শেষ আলোক মিলা'ল 
নগর-সৌধ "পরে। 


4১ € 


১৫০ 


৫৫ 


৬৫ 


৯৫ 


কাব্য- 


পথ জনহীন আধারে বিলীন, 
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ, 
আরতি-ঘণ্ট ধ্বনিল প্রাচীন 
রাজদেবালয়ে-ঘরে । 
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে 
তার! অগণ্য জলে। 
সিংহছুয়ারে বাজিল বিষাণ, 
বন্দীর! ধরে সন্ধ্যার তান, 
“মন্ণাসভা হ'ল সমাধান” 
__দ্বারী ফুকারিয়া বলে। 


এমন সমযে হেরিল! চমকি' 

প্রাসাদে প্রহরী যত-_ 
রাজার বিজন কানন মাঝারে 
স্পপদমূলে গহন আধারে 
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে 

প্রদীপমালার মত ! 
মুক্ত-কৃপাণে পুররক্ষক 

তখনি ছুটিয়া আসি: 
শুধাল,--“কে তুই ওরে ছুর্ম্মতি। 
মরিবার তরে করিস্‌ আরতি ?% 


প০ 


৭৫ 


৮৫ 


দ্বিজেন্রলাল রায় ৯৭ 


ইসি সা 7 শাসিত পাপা সিসি শি 


মধুরকণ্জে শুনিল,__“শ্রীমতী, ৯০ 
আমি বুদ্ধের দাসী.।” 

সেদিন শুভ পাষাণ-ফলকে 

* পড়িল রক্ত-লিখা। 
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে 
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে ৯৫ 
স্তপপদমূলে নিবিল চকিতে 

*“শেষ-আরতির শিখা । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মাতৃ-হার! 
(১) 
সাজ হলে” দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি, 
সন্ধ্যাটি না হ'তে হতেই, গাড়-ঘুমের ঘোরে, 

ঘুমোচ্ছিস্‌ রে মাণিক আমার, মাতৃহারা ও-রে ! 
পাচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেছিস্ 

নেতিয়ে গেছিস, 
বাছা আমার আছুরে ! 
-_-ওরে আমার যাহ রে! 
৭ 


7৮ কাব্য-মগুষা 


মি পিপি সবজ্জ্পজ্য্ পালাল প তিন লাশ পাপী পি পি সি পিন্পর্ট ও লম্পট ইসস পতি সপ শরির পর পরা 


(২) 
কে দিল তোর মাথায় বালিশ ? কে দিল ভোর 
চাদর গায়ে? 
কে পাড়াল ঘুম ? & ১০ 
ওরে আমার ভাঙ্গ-ঘরে-চাদের-আলো ! ওরে আ'মার 
বস্তচ্যুত ভূলুষ্টিত মন্দার-কুন্ুম | 


শুন্তো। ভুকুমঃ কর্ত পেয়ার, 

যে জন, এখন নাই তলে আর? 
মায়া কাটিয়ে চলে" সে ত গেছে এখান থেকে 7 ১৫ 
তোকে যাহ্‌, আমার কাছে রেখে ! 


(৩) 


বতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্তই সে ছিল আকুল, 
তুই বলে? সে সারা ; 
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে, 
--ওরে মাতৃহারা ! ২২০ 
কোথায় সে যে চলে গেল, 
কিছুই না! বলে গেল; 
এইটি কেবল বুঝিয়ে গেল সার-_ 
যে, ফির্ুবে না সে আর । 


দ্বিজেঙ্্লাল রায় ৯৯ 


(৪) 
সে যাদ তোর থাকতো, খানিক আবদার ক'রভিস্‌ ২৫ 
শোবার আগে, 

দাবি ক'রতিস্‌ চুম!? 
টেনে নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃহস্বরে 
“ঘবুমা যাছু, ঘুমা” ॥ 
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে 
চা্দরখানি-_গায়ে দিয়ে, 

বালিশ দিয়ে মাথায়-_- 
ঘুম্টি অম্নি ছেয়ে এল আখির ছুই পাতায় ! 
পাঁচ মিনিট ন! যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে, গেলি, নেতিয়ে গেলি 
ছেঁড়া একট মাছুরে, 


ওরে আমার যাহ রে! ৩৫ 
(€) 

বুঝিস্‌ না তুই নিজের ছুঃখ, ওরে সুখী বালক-__ 

তাই ত আছিস্‌ সুখে ; 

বিজ্ঞ আমি, বুঝি সুক্ধ্, 

বুঝি বেশী তাই এ ছৃংখ ৪০ 
বেশী বাজে বুকে। 

ভূইও বুঝবি বড় হ'লে, মনে পড়বে যখন 

ছেলেবেলার কথা-_ 


মায়ের যত্ব, মায়ের সেবা, সর্বদা, সর্বথ। | 


২১৩৩ কাব্য-মঞ্ুষা 


নিজের মায়ে আদর করে? ডাকবে যখন কেহ, ৪৫ 
তখন রে তোর মনে পড়বে, বিশ্বজগ্ৎ হ'তে 
লুপ্ত মাতৃন্সেহ ! 


(৬) 


এখন ওরে মুঢ শিশু, এখন কি তোর কাছে 

মায়ের মূল্য আছে ? 

এখন রে তোর কাছে মা কি মাসী 'পিসী মামী, ৫০ 

একটুখানি আদর দিলেই একই রকম দামী। | 

এখন, যখন জঠর জ্বলে, পেলেই হোল খাগ্ভ কিছু, 

কাছে একজন শুলেই হোল রাতে ; 

যে স্মে হোক না, বল্লেই হোল ভূতের কিম্বা বাঘের গল্প, 

খেলার সাথী পেলেই হোল সাথে ; ৫৫ 
এখন কি তুই বুঝবি, ওরে মূঢ় ! 

সে সব যত প্রাণের কথা গৃঢ় ? 


(৭) 
হায়, যাছু, সকল ছুঃখের বাড়া ছুঃখ 'এই-_ 
নিজের দুঃখ বুঝতেও না-পারা, 
সেই ছুঃখে ছুঃথা তুই-_ওরে মাতৃহার! ! ৬৯ 
তাই রে তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা অসহায়, 
ওরে আমার হৃদয় ফেটে ঘায় ! 
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সি সী লাস্ট সি তি সিলসিলা পিসিলাতি এ সালিম লাক্স লস সপ কস 


ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা, 
-_-ওরে মাতৃহার। ! 
কী 
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_দ্বিজেন্্রলাল রায় 


৪১ 
তা সে' হবে কেন! 
(১) 
তোমরা-_-দেশোদ্ধারট। কর্তে চাও কি করে মুখে বড়াই ? 

_-তা সে হবে কেন! 
তোমরা- বাক্যবাণে শুধু ফতে কর্তে চাও কি লড়াই ? 

__তা” মে হবে কেন! ৪ 
তোমরা--ইংরাজ-গোৌরবে ক্ষুব্ধ বলে' চাও কি যে, সে 
তোমাদের ও করপন্মে দেশটা সপে”, শেষে 
তল্লিতল্লা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে ? 

_-তা সে হবেকেন! ৮ 


(২) 
তোমরা- হিন্দু-ধন্্ম “প্রচার” কোরেই, হ'তে চাও যে ধন্য, 
--ত1' সে হবে কেন! 
তোমরা_ মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও ষে বিশ্বে অগ্রগণ্য | 
তোমরা--বোঝাতে চাও হিন্দুধর্মের অতি সৃজ্ মন্ম--.: ১২ 
“ভীরুতা(টি আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধণ্্ন !” 


১৬২ কাব্য-মগুষ! 


অম্নি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচম্ ? 
_-তা সে হবে কেন! 


(৩) 
তোমরা_-সাবেকভাবে সমাজটিকে রাখতে চাও যে খাঁড়া, ১৬ 
--তা' সে হবে কেন! 
তোমরা আোতটাকে ফিরাঁতে চ*ও যে দিয়ে মুখের তাড়া, 
--তঠ সে হবে কেম! 
তোমরা--বিপ্র হয়ে ভূত্য-কাধ্য করে? বাড়ী ফিরে, ২০ 
শাস্ত্র ভূলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে-_ 
দল1দলি করে শুধু রাখ বে সমাঁজটিরে ? 
্ _তা সে হবে কেন! 


(৪ ) 
তোমরা _-চিরকালটা নারীগণে রাখবে পাচিল ঘিরে, ১৪ 
_-তা' সে হবে কেন! 
তোমরা--গহন। ঘুষ দিয়ে বশে বাখবে রমণীরে ? 
--তা সে হবেকেন! 
তোমর1--চাঁও যে তা'রা বদ্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে, ২৮ 
রান্নাঘরের ধেোয়ায় এবং জস্তাকুড়ের কাছে ; 
এনং ভেংমব নিজে যবে থিয়েটারে, নাচে? 


--তা” সে হবে কেন! 
-্ছিজেন্্লাল রায় 


৬ গু 


ভাতক 


সরিছে আধার কালো 3 
উষার নবীন আলো 
দেখাইছে জগতের আধ-আধ ছবি ; 
এত ভোরে, কোন্‌ পাখা ! 
গাহিছ আকাশে থাকি, 
জাগাইয়। ধবাশুল মাতাইয়া কবি ? 
মধুর কাকলী মুখে 
খেলিছ মনের স্থখে 
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুডায় ! 
স্নীল গগনকোলে, 
কাঞ্চনের ফৌঁট! দোলে, 
সজীব কুন্থম যেন পবনে উড়ায় ! 
কি জানি কি যোগ-বলে 
স্বরগে যেতেছ চলে, 
দেখি যেন থেকে থেকে জলদে লুকাঁও ঃ ১৫ 
দেবতার শিশুগুলি 
খেলে যেথ। হেলি ছুলি, 
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ? 


১৪ কাব্য-মঞ্জুষা 


লিলা ৬ ৩ এ পাশ লা পস্পিশিসি পিপলিপী এরি পাটি পা. পা্িশান্পিসিলী উল সি ত পাটি পালাল ৫ রা 


চিনেছি চিনেছি আমি 
ওই যে চাতক তুমি, 
প্রভাতী কিরণ মেখে কর ঝলমল 3 
নাচিছ তপন আণে, 
জাগাইছ জীব-ভাগে, 
স্লললিত গানে মরি মাতাঁয়ে ভূতল ! 
শুনি ও অমুত-গীতি 
কার না৷ জনমে শীতি ? 
কে যেন অমৃতধার1 ঢালিছে ধরায় । 
ছুটিছে অমুতরাশি, 
অমুত-হিল্লোলে ভাসি, 
অশৃত-তুফানে যেন মন ভেসে বায়। 


হেন গান কোথা ছিল ? 
কে তোমারে শিখাইল ? 

কহে রে চাতক ! মোরে সেই সমুদয় ; 
আমি ত বুঝেছি এই, 
জগত-জননী যেই, 

তীহারি শিখানো গীত, আর কারে। নয় ! 
যে সাজায় রাঁমধন্ু, 
যে হাঁসায় শশী-ভান্ু, 


তি 


৫ 


৬০ 


৩৫ 
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অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ;. 
বাহার কৌশলবলে ৪০ 
গ্রহ তারা*শুন্যে চলে, 

তোমারে এহেন গীতি সেই রে শিখায় ! 


অমন মধুরে পাখি ! 
তারেই ডাঁকিছ নাকি 
স্বরগ-ছুয়ারে উঠি পরাণ খুলিয়া ? ৪৫ 
তুমি রে! ভাকিছ ধারে, 
আমি সদ ডাকি তারে, 
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া ! 
-মানকুমারী বস্তু 


৮৩) 
বাসন 
ছুটুব আমি সরল প্রাণে 
পর্ণ-কুটীর হ'তে, 
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় 
ছুট্ব আলিপথে । 


১৬৬ 


কাব্য-মঞ্জুষা 


এ পা শী শিিশশাশিশ 


বনের মাথায় আধার ফুঁড়ে, 


স্ভকতারাটি জাগবে দূরে, 
কান জুড়াবে পাখীর গানে 
স্বরের মিঠে আোতে। 


এলিয়ে দেব নগ্ন বান্ছ 
গাঙের রাও জলে, 
ঝাপিয়ে পড়ে" উজান যাৰ 
ঢেউয়ের টলমলে ; 
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভ"টা, 
এপার-ওপার মতার-কাটা, 
নাচবে আলো জলের বুকে 
নীল আকাশের তাল। 


বুক ফুলায়ে হাল ধরিব, 
পাল তুলিব না'ষে, 
মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব 
উদ্দাস আছুল গায়ে; 
গাঙচিলের! ঝাকে ঝাকে 
উড়বে ভাঙ! পাঁড়ের বাঁকে, 
ডাকৃবে চাতক “ফটিক জল” 
মেঘের ছায়ে ছায়ে। 


১ 


১৩ 


২০ 


৪ 


কক্ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে 
মোতির “সাত-নরী”, 
কদম-কেশর শিউরে উঠে, 
পড়বে ঝরি" ঝরি” 
মাঠের কোণে যাবে দেখ 
বৃষ্টি-ধারার “চিকে”ঢাকা। 
কেয়াঝাড়ের মাথার পরে 
নারিকেলের সারি । 


শিল কুড়িয়ে বাধব মোয়া” 
লাল দেব ভূয়ে, 
কড়, কড়, কড়, ডাকৃবে “দেয়া” 
আস্ব আমন রুয়ে”। 
আকা শ-ভাঁড1 মুষল-ধার, 
বাঁশের ঝাডে কি ভোলপাঁড় ! 
পাঁকুড় তেতুল ঝাঁউয়ের ঝাঁড 
পড়বে সুয়ে নুয়ে? ! 


অবাক্‌ হ'য়ে দাওয়ায় বসে' 
দেখব হুপুর বেলা, 

পরিক্ষার ওই আকাশ-আলোম 
পাখীর সাতার-খেলা 


শশা শা শ্দপিিিপাসীপিকা সপিপস পসপিস্টি পা পাশ 5 


২৮ 


৩৭২ 


০ 


5৪ 


কনব্য-মপুষা 


কাঠ-ঠৌকৃরা চোটের ঘায়ে, 


গাছের হেলা” গুড়ির গায়ে 
সুড়ঙ্গটি কর্ছে গভীর _- 
পাখায় রণওের মেলা । 


কাঁমার-শালে বস্ব গিয়ে 

রৌদ্র এলে পড়ি” 
কয়লাগুলো। রাডিয়ে দিয়ে 

_ টান.ব ধাতার দড়ি ; 

ঝুলের কাছে জমবে ধোঁয়া, 
কাপিয়ে “নয়াই? পিটুব লোহা, 
ছিটিয়ে দেব আগুন-যুঁই-_ 

আলোর ছড়াছড়ি! 


শুনতে যাব ভারত-কথা, 
রামায়ণের গান, 
সীতার ছুখে চোখের জলে 
গল্বে মনঃপ্রাণ ; 
বনবাসের করুণ কথ 
শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা, 
ফির্ব ঘরে ছুঃখভরে 
ক্ষুব্ধ ভ্রিয়মাণ। 


শ৮ 


৫ 


১৩৬০ 


৬৪ 
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মেষ়্েটি মোর আগ-বাড়াজে 
দাডিয়ে রবে দ্বারে, 
দোঁপাটি-ফুল খোপায় পরে” 
স্পানের আধিয়ারে ও ২৬৮৮ 
কাজল-দেওয়ু! চক্ষু ছুটি 
আদর-দোলে উঠবে ফুটি” 
“ফণী-মন্সা্র তড়ায়-ঘেবা। 
“তুঙী1-দীঘিস্র ধারে । ৭২ 
সারাদিনের শ্রীর্তিভর। 
শিথিল আখির পাতে 
স্বপ্রহারা ঘুমের আরাম 
ভোগ করিব রাতে ! ৭৬৬ 
ন+ ফুটিতেই উবার আখি, 
না ভাকিতেই ভোরের পাখা, 
ঝঙ্কারিব জয় জগদীশ" 
পাপের 'একতাবা তে । ৮০ 
_ককক্ণালিধাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় 


৮৪ 
ওয়াল্টেয়ারে 


সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি 
তালীবনের ফাকে, 
গেরুয়া-রঙ. ভাঙ। মাটি 
ঢালু পথের বাঁকে । 
ঝর্ণা-ঝালর পড়ছে ঝরি, ৫ 
শ্যামল তরু-পর্ণ "পরি, 
আলোক-লতা অলক-জালে 
কালে পাথর ঢাকে। 
নীল-লহরীর মাথায় অথির 
ফেলার বুথীরাশি ৯১০ 
দেয় গো! চুমা লাল বালিতে-_ 
দেখরে হেখায় আসি? ; 
বুলিয়ে তূলি গিব্রির গায়ে 
ঘোর বেগুনী-রড. কলায়ে 
সাগর-ধায়া রবির করে ১৫ 
ঝরুছে তরল হাসি! 
পুরাণো কোন্‌ গানের কলি 
ঢেউয়ের কলম্বরে 


কক্ুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যাষ 


জলের দোলায় ঘুমিয়ে পক্ডে 
ধুসর শিলার "পরে ! 
দূর-প্রসারী লবণ-বানি, 
জঞাস্ছে সাঞক্ষর-মরাল-সারি, 
গাহন করে পাষাণ-করী-_ 
শীকর-ঝারি ঝরে ! 


কবে গো রম রঘুমণি 
হারিয়ে জানকীরে 
আলাভ্োলা এলেন হেথায় 
বত্বাকবের তীরে £ 
যে দিকে হায় ফিরান নয়ন, 
ভূধরঃ, সলিল, আকাশ, কাঁনন__ 
বিরস মলিন সব স্বমা, 
অমা-তিমির ছিরে ! 


এখনো এম মধুর ভূমে 
স্থদূর বিধুরতা-__ 
গোপন আছে সাগর-আবে 
করুণ সে বারতা ৷ 
উলঙ্গ ওই তামিল বালক 
কুড়ায় রভীন পাখীর পালক, 


১৯১ 


১৫ 


৩৫ 


১১২ কাব্য-মঞ্তুষা 


চাঁপিম্থু তায় বুকের মাঝে 
কইন্ু নীরব কথা । ৪০ 

এ জন্মে আর হয় তো! কতু 

হবে না মোস আসা, 
থুয়ে গেলাম পাথর ফুড়ে 

আমার ভালবাস1-__ 
তরু-বাঁকল পরগাছায় ৪৫ 
বাসনা মোর ঘুরবে হেথায়, 
উষার সরম-অরুণিমায় 


মিটবে প্রাণের আশা । 
_ককুণানিধাশ বন্দোপাধ্যায় 


চে 


৪৫ 
চাবার ঘরে 


প্রভাত হইতে ভদ্র-পাড়ায় ঘুরে? ঘুরে" সারা বেলা, 
হজম করিয়। হরেক-রকম ভদ্র-আনার ঠেলা 
মুখোস-পরানো মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার, 
গরিবের "পরে সন্থদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার, 
সন্ধ্যাবেলায় শুন্ত জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে, 

ওরে চাষা, তোর আগড়ট! খোল্‌, ঠাই দে দাওয়ার ধারে 


যতীন্দ্রমৌহন বাগচী ১১৩ 


তোঁরি ঘরে আজ রাতট। কাটাব, ক'য়ে ছুটে। সোজা কথ1 ১ 
ঠিক জানি, তুই চিরছুখী-বুকে বুঝিবি আমার বাথ] । 
না যদি বুঝিস্, তাও তো| বুঝিব, রহিবে না কোন গোল, 
নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড় শুধু-_ভব্র-আনার ভোল ! . ১০ 
থাক্‌ থাক্‌ ভাই, ব্যস্ত হোস্নে, "কথাতেই হবে বেশ, 
খড়ের বুঁদীটা ওই তে) রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্‌। 
এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোন দরকার নাই ; 
থাক্‌রে পাগলা, হয়েছে প্রণাম, বোস্‌ দেখি কাছে, ভাই ! 
-খাবার জোগাঁড--এখনি কি তার ? 
হোক্‌ না খানিক রাত, ১৫ 
হ্যা হ্যা তাই হবে তোর ঘরে খেলে যাবে নাকো আর জাত ! 


-দাড়িস্ে কেরে ও? তোরি ছেলে নাকি ? 

মদনা ন। ওর নাম ? 
তোরি মত দেখি যোয়ান হয়েছে? করে তো রে কাজ-কাম ? 
ক্ষেতের কন্মে ভারি দড় নাকি ! আহ। ! ভারী খুসী শুনে” 
কি বল্লি ?__-এই কুডিতে পড়িবে সামনের ফাল্গুনে ! ২০ 
. সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই-__সত্যি কথাই বলি, 
বড়লোক যারা--খেতে বলে কেউ ? মিছে এত বড় হলি! 
চ1 ও খানছুই বিস্কুট নামে সঙ্গে তাহারি চাট. 
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ কেউ ভদ্র-আনার ঠাট, ! 


বাজে কথ যাক্‌ ৮-ক? বিঘা চোতেলি করেছিস্‌ এই সন? ২৫ 
৮ 
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পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক' কাহন ? 
মহাজন-দেনা রাজার খাজন1-_হয়েছে তো সব শোধ ? 
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে বিবেচনা-বোধ ! 
ওরে ও মদ্‌্না, একট কল্কে তামাক পাঁরিস্‌ দিতে ? 
_দিয়েছিস নাকি ! এ যে দেখি তুই 

বাপেরেও গেলি জিতে! ৩০ 


দ্যাখ» মানুষের কষ্ট থাকে না হয় যদি লৌক খাঁটি, 

সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলায় মাটি ! 

মাঁটির-ই যদি না এ-হেন মূলা, মানুষের দাম নাই ? 

এই সংসারে এই সোজ। কথা সব-আগে বোঝ। চাই । 
বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন্-ছুনিয়াটা, ৩৫ 
মান্ুষ-ই তাহার মহা-মূলধন, কম্ম তাহার খাটা ; 

তারি নাম নিয়ে খাঁটিবে যে জন, অন্ন তো তার মুখে 
বিধাতার সেই সাচ্চ। বাচ্চা কখনে! পড়ে না ছথে । 

তবে যে হেথায় দেখিবাঁরে পাই গরিবের ছুর্গতি, 

অর্থ তাহার-_চেনে না সে তার শক্তির সংহতি। ৪০ 


পায়ের তলার ধূলা__সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে, 

নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি তার শিরোপরে। 
মানুষ কি সেই ধুলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান? 

আআর সেই মহাতুর্গতি নহে দেবতার দান । 


ষতীক্্রমোৌহন বাগচী 


নাই ভগবান, নাইক ধর্ম বাদের শিক্ষামূলে, 

ছিন্নমন্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানী ইস্কুলে 1 

দূর করি' সেই ঝুটো। সভ্যতা যত ফু'কো শিক্ষার, 

দূর করি? সেই ভেকৃ-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার, 
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে”, 
সুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশজোড়া ছুর্দিনে | 
ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি ছুপুব হ'ল বুঝি এইবার ; 

খাটুনির দেহ, এইবার ভাই লিশ্রাম দরকার । 

সৌরভ যেন পাই ব! কিসের--চি'ড়ে-কোটা বুঝি হয় ! 
ঢেকির শব্দ₹_তাই ত রেঠিক! সমস্ত বাঁড়ীময় 

নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন-_ 

আর কি চাইরে ? কোন আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন 
অতখানি দুধ |__কি হবেরে ভাই ? খানিকটা রাখ ভুলে” 
হজমই হয় না খাঁটি ছুধ, সে ষে বহুদিন গেছি ভূলে? 
এখো-গুড় নাকি ! বাড়ীতে হয়েছে ? তিন মণ দশ সের ! 
সবি ত বাঁড়ীব ! হায় একি দান গরিব গৃহস্থের ! 


৫ 


৫০ 


৫৫ 


৬০ 


_যতীন্দ্রমোহন বাগচশ 


৪৬ 
সর়োবরে সন্ধ্যা 


শরাস্তত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী ; 
স্টামল-সরসী-শিরে পদ্ম-বিভূষণা৷ শৈবালের বেণী । 


১১৬ কাব্য-মঞ্্রুষা 


পাস পিসির শী পর পাপা শি সাল ৯৮ শাস্পিশ পশিিপশী | পিসির সিসির এলি সিসি এ সপপিসিপলী পাস পি শী সি পি পপ শাসিত তাপ তিশা লস্লা পা চি 


রে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অস্বরে র টা য়ে, 

ঝিল্লির মপ্তীর-মীলা ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে । 
জনশূন্য ছুটি তীর__ধীবর-সন্ভান গেছে ঘরে কিরে, 
ডোডাগুলি কুলে বাধা শিহরিয়া কাপে সন্ধ্যার সমীরে ; 
গোঁধন গুছায়ে লয়ে নিভ-নিভ হ'তে শোধুলি-আলোক, 
ফেলিয়! কলার ভেলা, ঘরে ফিরে" গেছে রাখাল-বালক । 
নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেব-পাখাঝাড়া, 
নিঃসঙ্গ সরাল-শিশু চীৎকারিছে দূরে হ'য়ে দলছাড়া ; 
ধুসর আকাশপটে তরঙ্গিয়! দিয়! ভ্রবস্কিম রেখা 
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাছুড়ের শ্রেনী উদ্দ্দে দিল দেখা । 
সিক্ত শৈবালের গন্ধে পূর্ণ হ'য়ে উঠে সন্ধ্যার বাতাস ; 
হিমসির শস্যক্ষেত্র তারি সাথে ফেলে দিনান্ত-নিশ্বাস । 
জলে স্থলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্বাক মস্তরে-_ 
অশরীরী কল্পযন্ত্রে শান্ঠিরসধারা ঝর-ঝর ঝরে । 


গ 


৮৮ 


৯২২ 


১৬ 


_যতীন্দ্রমোহন বাগচী 


৪৭ 
ছিন্ন-মুকুল 
সব-চেয়ে যে ছোট গা ডিখানি 
সেইখানি আর কেউ রাখে ন! পেতে ; 
ছোট থালায় হয় নাকো! ভাত বাড়া, 
জল ভরে ন। ছোট্ট গেলাসেতে ; 


সত্যেকজ্জনাথ দভ 


বাড়ীর মধ্যে সব-চেয়ে যে ছোটে! 

খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে, 
সব-চেয়ে যে ঞ্েণষে এসেছিল 

তারি খাওয়া ঘুচেছে সব-আগে । 


টিনার স্পর্শ লা তা তান 


সব-চেয়ে যে অন্গে ছিল খুসী, 
খুসী ছিলু ঘে'ষাঘে ষির ঘরে, 
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে নিশে 
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে! 
ছেড়ে গেছে পুতুল, পু তির মালা, 
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি ; 
ভন-তবাসে ছিল যে সব-চেয়ে 
সেই খুলেছে আধার ঘরের চাবি ! 


চলে গেছে একুলা চুপে চুপেশ 

দিনের আলো গেছে আধার ক'রে ; 
যাবার বেল টের পেল না কেন, 

পারলে না কেউ রাখতে তারে ধরে। 
চলে গেল,_পড়তে চোখের পাতী,_ 

বিসজ্জনের বাজনা শুনে বুঝি ! 
হারিয়ে গেল--অজানাদের ভীড়ে, 


হারিয়ে গেল,._-পেলাম না আর খুজি ! 


১১৭ 


১৫ 


স্ট ০১ 
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০০ 





ক অতি সি মা 


হারিয়ে গেছে-হারিয়ে গেছে, ওরে ! ২৫ 
হারিয়ে গেছে বোল্-বল। সেই বাঁশী, 
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখ:নি, 
ছুধে-ধোয়া কচি দাতের হাসি। 
অশচল খুলে হঠাৎ আ্োতের জলে 
ভেসে গেছে শিউলিফুলের রাশি ; ৩০ 
ঢুকেছে হায় শ্মশান থরের মাঝে, 
ঘর ছেড়ে তাই হুদয় শ্বশান-বাসী ৷ 


সব-চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি, 
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে; 
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটে! ৩৫ 
আজকে সেটি শন পড়ে কাদে। 
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল 
সেই গিয়েছে সবার আগে সারে, 
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব-চেয়ে 
সেই দিয়েছে সকল শৃন্য ক'রে ! 3+ 
---তত্যেন্ত্রনাথ দও 


৪৮ 
চার্ধাক ও মগ্্রভীষা 
বনপথে চলেছে চার্বাক, 
স্র্যযতাপে স্পন্দিত সে বন 
ক্লাস্ত আখি, চিন্তিত নির্বাক, 
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন্‌। 


হদের দক্ষিণ কুলে ভিডি' 
শ্যাম-লেখা শোভিছে শৈবাল, 
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি 
আখি মুদে চলেছে মরাল। 


তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে 
দেব্দারু গড়েছে প্রাচীর, 
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি, 
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির। 


চলিয়াছে চার্বাক কিশোর, 
জ্বকুঞ্চিত দৃঢ় ওষ্ঠাধর ; 
শিশিরের পদ্ধকলিসম 

রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ নিরস্তর ! 


৯২ 


১৬৩ 


শ শালা পা পি ও সি পনি ছলে বারি 


কাব্য-মণ্ুষা 





শশার শিস শিট 


“কে বলে বিধাতা আছে, হায়, 
কে বলে সে জগতের পিতা, 
পিতা কবে সন্ভানে কাদায়/_- 
ম্ধায় কাদিলে দেয় তিত। ! 


“পিতা যদি সব্বশক্তিমান 
পুত্র কেন তাঁপের অধীন ? 
পিতা যদি দয়ার নিধান 
পুত্র কেন কা'দ চিরদিন ? 


“বালকের অ-খল হদয়ে 
আমিও করেছি আরাঁধন, 
ধুব কি প্রহলাদ বুঝি কু 
জাঁনে নাই ভকতি তেমন ! 


“ফল তার ?--পদে পদে বাধা 
আজনম, বুঝি আমরণ ! 
মরণের পর কিবা আর ? 


নাহি-_নাহি_নাহি কোন জন।” 


আকস্মাৎ চাহিল চার্ববাক-- 
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি, 
রশ্মি-রসে ডূবু-ডুবু ধন 
আবিভূর্তী বনে বনদেবী ! 


২০ 


৪ 


৩২ 


৩৬ 


সত্যেত্রনাথ দত্ত 


মঞ্জুভাবা, রূপে বনদেবী, 
শিরে ধরি" পাষাণ কলস, 
আসেম্ধীরে আশ্রম-বাহিরে 
গতি ধীর-মস্থর, অলস। 


পর্ণরাশি মন্মর মঞ্জীর 
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি' ; 
অযতনে কুন্তলে বন্ধলে 
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী | 


লতিকার তন্ত সে অলক, 
মঙ্গল-প্রদীপ আখি তার ; 
পরিপুর সংযত পুলকে 
কপোল মে পুষ্প মহুয়ার । 


ওষ্ে তাঁর জাগ্রত কৌতুক, 
অধরেতে সুপ্ত অভিমান £ 
বাহুলত? চন্দনের শাখা, 
বর্ণ তার চন্দ্রিক সমান ॥ 


চাহিয়া সহসা বালা ডাকিল চার্ববাকে-- 
“ওগো! শোনো শোনো ! 

শুনিন্থু এনেছ ভুমি মৃগ-শিশু এক, 
আছে কি এখনে। %” 


১২১ 


৮৩ 


৪৪ 


০৮ 


৫৬ 





শা 


সাল 


কাব্য-মগ্তুষা 


শ্পিলসীপাচািল চি 


মনভুলে চেয়ে ছিল মুখপানে তার 
বিস্ময়ে চাব্বাক, 

নীরব হইল বাল; কি দি্তব উত্তর? 
বিষম বিপাক ! 


কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন-_ 
“সুন্দর হরিণ, 

চিত্রিত শরীর তার সোনার বরণ 7 
যেয়ো একদিন ! 

আজ যাবে 1”__মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্ববাক 
ভরসা ও ভয়ে ; 

মঞ্জুতাবা কহে, “না, না, আজ ?-_-আজ থাক্‌ !” 
-আধেক বিস্ময়ে ! 


সহসা সম্বরিঃ আপনায় 

কহে বাল চাহি মুখপানে, 
“শুনিন্থ মা-হার! মুগ-শিশু; 
মুত মুগী কিরাতের বাণে; 
ইচ্ছ। করে পালিতে তাহায়»_ 


শিশু সে যেমাহারা হরিণ ! 
পড় তুমি, অবসর ন! থাকে তোমার 
বলিলে পাজিতে পারি আমি সারাদিন । 


পা আশিস স্পা পতি সপরসপপালিট পা সপ উপ পাশা ই | ভি উদ জারির 


৬০ 


৬৪ 


৬৮" 


৭২. 


লত্যেন্দরনাথ দু ১২৩ 


৯ম স্্হতট্র | স২২ সিন পরস্পর সি পিসি পাস লিল আসিস পালা বা স্লাশ্ি লিপ্ত | পি করিনি অবসর ৯ 


বল, আমি মা হ'ব তাহার ।৮ 

“তাই হোক্‌”--কহিল চাব্ধাক্‌, 

“আমার জেক্হর ধনে তব ন্লেহ-ধার 

দিয়ে! তুমি 1” রুহি" যুবা হইল নির্বাক । ৮৭ 


কৌতুকে চাহিয়া সুখপানে 

মগ্জুভাব। মঞ্জুলীলাভরে 

চ'লে গেল মরাঁল-গমনে 

জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে । রি 


আশার বাতাসে করি ভর 
ফিরে এল চাব্বাক কুটারে, 
ভাষাহীন আশার আবেশে 
ম্বখভরে চুমে মৃগটিরে। ৮৮ 


“এ আনন্দ কে দিল আমায় ?- 

আশা-স্ুখে মন পরিপুর ! 

এত দিন চিনি নি তোমায় ; 

আজ বটে দয়ার ঠাকুর 1!” ৯২ 


রাত্রি এল ; শয্যাত্লে জাগিয়া চার্ববক, 
আশা-স্খে ধন্য মানে জন্ম আপনার 
নিগুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেল", 
আনন্দ-মুত্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তাঁর ! ৯৬ 
--সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত 


৪৯ 
পদ্বার প্রতি 


বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্র-মনোরথ 

বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ 
আধ্বযের নৈবেগ্ভ বলি, তুচ্ছ করি” হে বিদ্রোহী নদী ! 
অনাহৃত-__অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি ! 


সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোকমাঝে, ৫ 
ব্যাপূত সহস্র ভূজ বিপধ্যয় প্রলয়ের কাজে ! 

দত্ত যবে মুত্তি ধরি' স্তম্ত ও গুম্বজে দিনরাত 

অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি ন। দেখাও পক্ষপাঁত 


তার প্রতি কোনে দিন * সিন্কুসখী ! হে সাম্যবাদিনী। 
মুর্খে বলে কীন্তিনাশা, হে কোপন1 ! কল্পোলনাদিনী ! ১০ 
ধনী-দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে, 

সতত সতর্ক তাঁরা অনিশ্চিত পাতার কুটীরে ; 


ন। জানে স্ুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারত1! ন। জানে," 
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্রীবনের তানে ; 
নাহিক বাল্তর মায়া) মরিতে প্রস্তত টিরদিনই ! ১৫ 


অঘি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অয়ি পদ্পা ! অয়ি বিপ্লাবিনী ! 
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


৫৩ 
বর-ভিক্ষ। 
€( জাপান্ধ-কবিত। ) 


চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা 
ওহারু তাহার নাম, 
বুকে তার চেরী-ফুলের শ্তবক 
রক্তিম অভিরাম ! 
জানু পাতি” বাল? পতি-বর মাগে ৫ 
প্রজাপতি-মন্দিরে 
থরে থরে ফুটে চক্দ্রমলি 
ওহারুর তন্তু ঘিরে। 


“দাও, প্রজাপতি ! দাও মোরে পতি, 
দাও মোরে হেন বর ১০ 
গোপন সানুর মন্রসম 
যার কণ্চের স্বর-_ 
সেই সানুদেশে চুপে চুপে পশে 
বাসন্তী-্চাদ একা 1” 
ওহ'রুর বুকে চারু চেরী-ফুল, ১৫ 
চক্দ্রমল্লি লেখা ! 


১২৬ 


কাৰ্য-মঞ্ুষা 


পসমিপস্মিপলাী লাস পরী পা? পারি এরি তা পী শিপ এ» কিতা লাছি বাসি সি াসিতিসিপরসিপিস্সিতী ৬টি পলিসি টিসি সপ সমস লেস লি পা সিলাসিল৮ পরা পরস্পর লিলি দিত ক লী খত ৯. 


“দাও হেন স্বামী যে আমার পানে 
চাহিবে সহজ স্থুখের_ 
যে-চোখে শ্যামল প্রাস্তর চায় 
উষ্ার অরুণ মুখে ! 


ভালবাস! যাঁর কানন উদাঁর-_ 


পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা ।৮-- 


ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি, , 
মুখে চেরী-ফুল আকা! ! 


“দাও হেন বর, হাসে ভাষে যার 

প্রাণে সাস্বন। আসে, 
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত 

রহিবে যে পাশে পাশে; 
স্েহ হবে যার মধুর উদার 

নিদাঘের শ্যাম ছায়1 ।”-_ 
চন্্রমল্লি ওহারুর প্রাণে, 

চেরী-চার তার কায়। ৷ 


“দাও হেন পতি যাহার মূরতি 
হদে অহরহ রয়, 
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো 
মরণে যে পর নয় 


৫ 


৩৫ 


কুমুদরঞ্জন মলিক ১২৭ 


উজ 868০ এপ্স এজ ৮ _ 


জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে 
হারায়ে ফেলেছি যায় !” 
ওহারুর বুকে চন্দ্রমলি 
ঞরী-ফুল্স মুরছায়। 3০ 


“দাও সে যুবকে আঁছে যার বুকে 
অস্কিত মোর নাম, 
যদিও বলিতে পারিনে এখন 
কবে তাহ! লিখিলাম ! 
কোন্‌ সে জনমে, কোন্‌ সে ভুবনে, 9৫ 
কোন. বিস্মৃত যুগে 1৮- 
চেরী-ফুল সনে চক্দ্রমল্লি 
জাগে ওহারুর বুকে ! 
্সত্যেপ্রসাথ দত 


৫১ 


ভক্তির যুক্তি 
শুভ ফাল্গুনে দেখা হ'ল মোর 
এক কৃষকের সাথে, 
পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফষল 
হু*কণটি লইয়া! হাতে । 


১৮ 


কাব্য-ম্জষা 


সস সি লী পিসি শী তা পা তা রা শাক 


দেখিয়া আমারে নোয়াইয়া মাথা 
কহিল, ঠাকুর, শোনো 
তুমি পণ্ডিত, আমি ত মুর্খ, 
জ্ঞান নাই মোর কোনো। 


পাড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে 
একট বিষয় নিয়ে 

এই ছুনিয়ার মালিক যে জন__- 
পুরুষ বটে, কি মেয়ে ? 


ধন্মরাঁজের দেয়াসী মহেশ 

বলিয়াছে জট নাড়ি'__ 
ধরার কর্তা জগদীশ্বর 

হইতে পারে কি নারী ? 


আমি ত; অবাক! প্রসব করেছে 
এই যে বিপুল ধরা 

শ্যাম। মা আমার, এ কথ। জানে না 
মাথায় গোবর ভরা ! 


জগত-জননী ম1 না হ'ত যদি 
দোঁপাটী পে'ত কি ফৌটা ? 
গোলাপ পে'ত কি রাঙা চেলী তার-_ 
কদলী গরদ গোটা ? 


১২ 


২০ 


২৪ 





শিী কোথ! পেত ময়ূরকণী, 
রেশমী পোষাক টিয়। ? 

ঝুটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি 
বাঁধা লাল-ফিত। দিয়! । 


ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে, 
পারে সে সোহাগ নিতে-_ 
টিপ, কাজলেতে সান্ভাইতে পারে, 
__দেখিনি ত* হেন পিতে ! 


স্থমুখেতে দেখ হৃষ্ট, বোল্তা 
পোনালী ঘুন্সী-পরা, 
বকের কামিজ কিবা ইস্ভিরি, 
যায় না ময়লা কর! ! 


ডোবার যে পানা-_তাহারও পোষাক, 
তাহাতেও ফুল-কাটা ; 

ওর-ও গায়ে দেখ সবুজ দোলা ই-_ 
ওই যে খেজুর-কাট!! 


ভূতলে গগনে গিরি নদী বনে 
দেখুক চাহিয়া কেহ-_ 

চারিদিক দিয়! গড়ায়ে পড়িছে 
মায়ের গভীর নেহ ! 


স্পিন ০৯ পন, পা ৯.০ লা শা পিপি 


১২৯ 


৮ 


৩ 


৩৬ 


৪০ 


৪88 


তুমিই, ঠাঁকুর, কর মীমাংসা 
বলিল সে হাসিমুখে ; 
আমি তাঁর সেই কর্কশ কর 
টানিয়া নিলীম বুকে । 


বলিলাম, জেনো- ধন্মাক্ষেত্র 
এই সে তোমার মাঠ, 


নীরবে হেথায় তুমিই করছ 
বুকের চণ্ডী পাঠ ! 
__কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, 


৫৭. 
হয় ত, 
(১) 


হযুত আমার এ পথে আর 
হবেনাক আসা, 


তুধারে যাই রোপণ ক'রে 
বুকের ভালবাস 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৩১ 


লস শত শী পিসী পা শিপ পাপী 


ধূলার এ পথ যাই ভিজায়ে, ৫ 
শ্টামল আসন যাই বিছায়ে, 
অমল করে যাই রেখে যাই 
ক্ষণিক বীপদা-হাঁস। | 
(৯) 

সরায়ে দিই পথের কীটা__ 

ছড়ায়ে যাই ফুল, ১০ 
নিকায়ে যাই ন্লেহের বেদী 

ছায়া-তরুর মূল! 
মমতা মোর পথের কীটও 
পায় হেন হায় পায় যেন গো, 
বন-বিহগের কণ্ঠে আমার ১৫ 

অমর হউক ভাষা । 

(৩) 

ভক্তি-বিহীন সম্বল-হীন 

হুঃখী অকপট, 
শক্তি নাহি গড়তে দেউল, 

সাম্তবনারি মঠ । 
দরদী এই দীনের হিয়া 
নিঝরে থাক প্রণয় দিয়া, 
হয়ত কোনো তৃষিতেরি 

মিটতে পারে তৃষা । 


১৩২ 


কাব্য-মঞ্জষা 
(৪) 


জানিনে এ মানন-জনম ১৫ 
'আবার পাব কিনা, 
নিরুদেশের যাত্রী রাখি * 
প্রণয়-রাখীর চিনা । 
অনুভূতির ছিন্ন সুত্র 
যাই রেখে যাই যত্রতত্র, ৯০ 
পারবে না যা করতে পরশ 
কা?লব কন্মানাশা । 


(৫) 


হয়তে।? কারো হবলে মুধা 
আমার তরুর ফল, 

ন্িগ্ধ কাবে! করবে দেহ ৪ 
অশ্রু-দীঘির জল। 

ঝরা-ফুলের গন্ধে ওরে 

হয়ত কেহ স্মরবে মোরে, 

ভাবুক পথিক বলবে হেসে- 
লোকট। ছিল খাস! ০৯ 

_কুমুদনঞ্জন মল্লিক 


৫৩ 


হটে 
(১) 
হাটে হাটে আমি ঘুরে? যে বেড়াই 
সে বহে করিতে হাট ; 
হাঁটের বক্ষে দেখে যাই আমি 
কত যে কাদিছে মাঠ। 
কত যে মাঠের আচলের ধনে ৫ 
ভর এ হাটের ভালা, 
কত ষে মাঠের ছিন্-কুনুমে 
হাটের গলার মালা ! 


(৯) 


আড়তে আড়তে বেড়াতে বেড়াতে 
বাতাসে অকন্মাৎ ১০ 
মনের খাতায় উলটিয়া যায় 
মাঠের শ্যামল পাত । 
আখি মুদে" দেখি__ মাথার ভিতর 
ঘনায় শাওন-ঘোর, 
নূতন ধানের ঢেউ ছুলে যায় ১৫ 
বুকের শৌণিতে মোর ? 


১৩৪ 


সি াপি পরপা র 


কাব্য-মধুষা 


আখি মেলে দেখি--চতুর কয়াল 

মাপিয়া চলেছে মাল, 
স্ম্মপ হিসাব, লোকসান লাভ-_ 

কত ধানে কত চাল। 
তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে, 

তবে যাবে ঠিক জানা 
শর্ষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিয়া 

বাধিল কেমন দান! । 
কত না মাঠের কীচ। শ্যামলতা 

পাও্ডর হ'ল পেকে? 
মাঠের মূল্য চুকাইয়ে দিয়ে 

হাট নিল তারে ডেকে | 


(৩) 
সবজী-বাজারে আসিয়া দেখি যে-_ 
পড়িয়া! হাটের ফাদে 
ফলে-ফুলে-পাতে শীতের প্রভাতে 
মাঠের শিশির কাদে । 
সোটা-বাধা-বীধ! লোটে লাউ-ডগ।, 
মোলাম্‌ পাঁলম্ আঁটি, 
মূচ্ছিত চিতে চাহে কি ম্মরিতে 
মাঠের কোমল মাটি! 


২৫ 


৩৫ 


যতাক্রনাথ লেনগুপ্প 


শালি শিস্পিদপাশশাঠি স্পা সপ 


স্দূর গোঠের শ্যাম-বাত্তা কি 
স্মরিছে রে বার্তাকু ? 
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে 
ফলে ফাল দিল চাকু ! 
মাটির বক্ষ খু'ড়ে' খুড়ে” তোল! 
কত মূল, কত কন্দ,”__ 
ধুয়ে? মুছে? ডালি ভরেছে রে, তবু 
র'য়েছে মাটির গন্ধ । 
টাটকা ফলের মট কিক্ট্েবোট। 
দেহে লয় নির্যাস, 
গন্ধে তাহার ভেসে ভেসে আসে 
মাঠের দীর্ঘশ্বাস । 
হারায়ে হারায়ে গেরুয়া মাঠ কি 
বিবাগিনী হ'ল, ভাই ? 
কচি-বয়সেই ছাচি-কুমডোকে 
ছু'হাতে মাখাল ছাই ! 


(৪) 
হাটের মধ্যে নিরর্থ আমি) 
“এলোমেলো মোর হাটা ; 
বামে মাথা ঠকে? চলিতে সমুখে 
চোখে পড়ে মেছোহাটা । 


চে পি পীর সপ পপি প্র পদ 


$& ৩০ 


€€ 


১৩৬ 


কাব্য-মঞ্জুষা 


মেছোহাটে ঢুকে? জনারণ্যের 
নিজ্ঞনতার মাঝে, 
গোপনচিত্তে কার নিমিত্তে 
গভীর বেদন! বাজে ? ৬০ 
কোন্‌ খাল-বিল-নদী-নিবাসের 
কি সজল-স্মৃতি-ঘায় 
ডাঙার প্রবাসে কাতর কাতল 
থেকে থেকে খাবি খায় ! 
কোন্‌ সে নিতল শীতল পঙ্কে ৬৫ 
ছিল পাঁকালের বাসা? 
ডালার কই যে ঘেমে ওঠে ওই, 
এখনে! পোষে কি-আশা ? 
খেলিয়। বেড়াতে জলের দুলাল 
ঢেউয়ের জীচলে ঢাকা, ৭০ 
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে 
জালে জড়াইল পাখা । 
এখনো যে দেহ রূপোর পাত রে, 
হীরের টুকরো আখি, 
মরণের শীত করে নিবারণ ৭৫ 
বরফের কাথা ঢাকি?। 
মেছোহাটে ঢুকে জন-কল্লোলে 
জল-কল্পোলই শুনি, 


৯৮ ৮৮ পপি পা পাপা শিপ সস পপএ 


মোহিতলাল মজুমদার ১৩৭ 


দলিসসিিস্টি ভিসি লাস্ট সান শম্পা পসরা শশা ৩ লালা এপি লী লে লি লী উিলশান পাশ পি ক পসরা সত লা সিল চি সির 


নির্জন তটে চেয়ে নিরুপায় 
শুধু হায় ঢেউ গুণি। ৮০ 
মাঠের বেদন*্জলের কাদন 


হাটে যে মিলিল,_-তাই 
হাটে হাটে আমি ঘ্বুরে মরি বৃথা, 
হট করিনে রে ভাই ! 
_যতীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্ধ 


৫৪ 


শিউলির বিয়ে 


বিয়ের ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ” যার, 
সবাই তারে ফেল্বে চিনে” শিউলি যে নাম তার। 
ডাল্টি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে, 
স্বভাবটি তার রুক্ষ যেমন, গরিব সবার চেয়ে । 
বেল-মালতী, জু'ই-চ।মেলি--এরা সমান ঘর, 
কাজেই এদের__হযমনটি চাও, জুট্বে তেমন বর। 
শিউলি থাকে একটি টেরে গন্ধটুকুন ঢেকে, 
শ্বেত-করবী দেখতো তারে পাতার আড়াল থেকে । 


রর কাব্য-মঞ্জুষা 


টির হি চল 


প্রজাপতি--ঘটক তাঁন--করেন যাওয়া-আসা, 

বলেন, “বিয়ের বয়েম হ'ল, বপে-গুণে খাসা, 
পাল্টি-ঘরের একটি যে বর-_পাঁড়ায় থাকে সে, 

বল? যদি, দিন করি এই মাসের একুশে । ১২ 
বাপ তে। তোমার রাজীই আছে-_সেয়ান। তুমি, তাই 
'গায়ে হলুদ" দেওয়ারপরেও মতটি নেওয়া চাই !” 


শিউলি বলে, “তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও, 

আমি যে আজ স্বয়ম্বরা--পাড়ীয় বলে' দাও ।% ১৬ 

শুনে” সবাই ছি-ছি করে--“এমন দেখিনি ! 

কুলীন বলে” লঙ্জা-সরম একটু রাখে নি !» 

সন্ধ্যেবেলায় ফুল-বাবুরা বল্‌্লে মীটিঙ. করে” 

শিউলির সব হলেন ভবে আজ থেকে 'এক-ঘরো । ২০ 

হয়েছে যার গাঁয়ে হলুদ--বর বদি না জোটে, 

জব্দ হবেন বাপ-প্টৌতে, থাকৃবে না জাত মোটে ! 

শিউলি বলে, “ভয় কি বাঁবা ! ভাবনা কিসের শুনি ? 

ভোর না হ'তেই বিদেয় হব,-না হয় ত” এখ খুনি 1৮ ২৪ 
সং গঃ সং 

দখিন-হাওয়া বল্লে তারে, “উড়িয়ে নে যাই চল্‌-_ 

গোলাগী-রং পরীর দেশে ঢাল্বি পরিমল ! 

মেঘের থামে মণির মালায় তারাব বাতি জ্বেলে 

গাথ.বে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে! ২৮ 


মহিলাটি মভুদঘার ৩৯ 


শি পপি লি পি শী পলিসি ৮৪ সিল ক ব্আ্া দিশা সাপ স্তি সির সি পিসি লা ৪৯ সিল আর্ত ই লস জিলা এলে পরা এপ ভীছি 5 হলি ক র্িপ 


শুকৃতারাটি ঘুমায় যখন রাত্রি-জাগার পর, 

শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুল্ৰি মনোহর । 

আল্গা তোমার ঝোটার বাঁধন খুলব নাকি, সই ?” 
শিউলি বলে, “কেমন করে” আকাশ-কুস্থম হই 1!” ৩২ 


জ্যোত্ন্না এল জরীর চাদর ধুলোয় লুটিয়ে, 
বকুল-টাপ-হাক্স,হানার গন্ধ ছুটিয়ে ; 

সাদাঁমেঘের টোপর মাথায়, জর্দ। চেলীর পাড়ে 

চওড়1 কালে। ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে! ৩৬ 
এসেই সুখে একটি মুঠো মাথিয়ে দিয়ে আলো? 

বললে, “তোমার নেই পাউডার ?__ দেখায় সে কি ভালো ? 
কূপের অ্বপন দেখবে যদ্দি বন্ধ কর আখি. 

তাঁর চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি। ৪০ 
নিশুত, রাতের “নরালাতে চাইবে যখন ফের, 

রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথ। আর পাবে না টের। 

আকাশ থেকে আসবে নেমে পরী-কুটুন্বিনী, 

বনে বসেই পারবে হ'তে স্বপন-বিহঙ্গিনী 1৮ 8৪ 
একটি কথ! কয় না দেখে" জ্যোতস্া গেল ফিরে, 

শিউলি ভাবে-_-“চাইনে স্বপন, ভূল্তে ধরণীরে” | 


আধার যখন আবছ! হ'ল পুব-আকাশের পানে, 
পাখীর ন'বৎ উঠল বেজে ঘুমেরি মাঝখানে, ৪৮ 


১৪৩ 


কাব্য-মগ্ডুষা 


শীম্পিরী পেশ শি 


শিউলি শুনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার 
কিসের যেন সুখটি জাগে-__গায় কি চমৎকার ! 
গাইছে--“ওগে। ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ, 

কোন্‌ জনাঁরে সকল শৌভা। কর্সবে সমপণ। ৫২ 
ধুলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি ! 
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি ! 

মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে__ 

দেব তাঁকে দেয় শীষটি যে তার, পুণ্-আশিস্‌ যে সে! ৫৬ 
মেঘের মতন শৃন্ত-পথের নয় সে উদাসী, 

চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ-বিলাসী। 

রূখ্ীটি যে তার প্রাণের আরাম, দুর্ববাদলশ্যাম__ 

জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম ।” ৬০ 
শিউলি বলে, “থাম্‌ না তোরা, ছুটি পায়ে পড়ি, 

এখ খুনি সব উঠবে জেগে, বল্বে_ গলায় দড়ি 1 
সইতে আমি পারব ন! সে,-তবু, দোয়েল ভাই, 

কুলীন হ'য়েও কেমন করে" এমন ঘরে যাই ! ৬৪ 
বুঝছি প্রাণে-মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে, 
দখিন-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাকব না এইখানে । 
ঝিঝির ডাকে শুনেছিলাম করুণ কাদন তার_- 

সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার ! ৬৮ 
তাই ত? আমি মনে-মনেই হ'লাম স্বয়ম্বর, 

এক নিমিষেই আপন হ'ল-_ছিল যে-জন পর। 


কালিদাস বায় ১৪১ 


পাস্পিপাসপাপ্পি্পী শ প্সপ্ািী্পিপশী পা তি পিল ৮ শপ পাশ? শট পসরা মা পাপ পপ 


তবু আমার এম্নি কপাল !_ দেখতে ন। পাই ভাকে, 

জোচ্ছন। আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে 1." ৭২ 

বল্না তোর1--ভার হ'ল কি? মিহিন্‌ কুয়াপায় 

ছাঁদ্‌না-তল। দেয় কি টেকে ওড়নাখানির প্রায়? 

সেই লগনে তোরা সবাই ,তুলিস কলম্বর,_- 

ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার 'পর।? ৭৬ 
সং রং লী 

সকাল বেলায় ঘুমটি তেডে সবাই দেখে আসি'-_ 

সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি ! 

_মোহিতলাল মজুমদার 


৫৫ 
আকিঞ্চন 


ছুঃখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়, 
নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে_ 
যেখানে আনন্দ-গান, উৎসবের কলতান 
সারাদিন ন। পশে শ্রবণে। ৪ 
যেথ। নিত্য নাহি হেরি, সতত আমারে ঘেরি? 
উল্লাসের চল-নৃত্য চলে ; 
যেখানে সম্তোগ-সুখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ 
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে। ৮ 


১৪২ কাব্য-মঞ্ুষা 


মম সা এরা স্পা পাপ সস 


যেখানে ফোটে না ফুল, 
গাহে না এমন মধু-গাঁন, 


পিল ৮ দিপা কি পালিশ ০ পাশ পলিশ 


সবক বিহঙ্গকুল 


টাদের আদর পেয়ে সোহাগে গিরির মেয়ে 
নাচিয়া তুলে না কলত।ন । ১২ 
সুখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়, 
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে-__ 
যেখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন 
আর্তনাদ হায়, পথে পথে! ১৬ 
সেথ! যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে 
উল্লামের ধিকার ন! হানে ; 
যেন কাঁগালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে 
আমাদের উৎসনের পানে । ২০ 
হয়ে তরু-বুকহীরা মুকুলিত লতিকারা৷ 
সেথা যেন ভূমে ন! লুটায়। 
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন লাহি মবে, 
ঝতুরাঁজ পাখা না গুটায়। ২৪ 


কালিদাস রায় 


৫৬ 


বাঙ্গালীর সাধ 
“আমার সন্তান যেন থাকে হুধে-ভাতে। 


তরী হ'তে অবতরি, চলিলেন মহেশ্বরী 
ভবানন্দ-ভবনের পান, 

নৌকা বাঁধি' বটতলে ঈশ্ববী পাটনী চলে 
পিছে পিছে সজল নয়ানে । 


অূর্য্য বসিয়াছে পাটে লোক নাহি চলে বাটে, ৫ 
দূর গ্রামে বেজে ওঠে শখ, 

দিনের আলোক, বায়ে উড়ায়ে-_পাখার ঘায়ে, 
উড়ে যায় বলাকার ঝাঁক। 


«নৌকা ফেলি” কেন মিছে আনিস্‌ রে পিছে পিছে? 
জননী ফিরিয়া কন ডেকে-- ১০ 

“তোর তরী হ'তে নামি পারের কড়ি ত' আমি 
এসেছি দে'উতি 'পরে রেখে |” 


ঈশ্বরী পাটনী কয়, “দাও মাগো পরিচয় 
তুমি ত সামান্য মেয়ে নও, 
হেরি' কার শ্রীচরণ ধহ্) হলে! এ জীবন, ১৫ 


জানিতে বামনা--কও) কও।% 


লি ০২ স্পসপিশ 


১৪৪ কাব্য-মঞ্ুষা 


দেবী কহিলেন হাসি, 'গািনী-তীরেই আসি, 
দিয়াছি ত নিজ পরিচয়, 

বিশেষণে সবিশেষ বুঝায়ে বলেছি বেশ 
যাতে তোর দূর হলো ভয়” ২০ 


পাঁটনী কহিল, “তাতে _. বুঝেছি স্বামীর সাথে 
কলহ করিয়া অভিমানে, 

তুমি কুলীনের মেয়ে . সতীনের দাগ! পেয়ে 
চলেছ মা আশ্রয়-সন্ধানে। 


বলনি ত আর কিছু, চলিয়াছি পিছু পিছু, ২৫ 
কে ম! তুমি জানিবারে চাই ; 

সাধন-ভজনহীন আমি এ পাটনী দীন, 
নিজ ভাগ্যে প্রত্যয় না পাই ।?? 


হাসিয়া জননী ক'ন, “ভাকে মোরে ত্রিভূবন 
জননী বলিয়া-শোন্‌ তবে, ৩০ 
তুষ্ট আমি তোর 'পর যাহা ইচ্ছা মাগ বর, 
যা চাহিবি তাই তোর হ'বে | 


পাঁটনী চিনিয়। ময় অলক্ত-রঞ্জিত পায় 
প্রণমি কহিল জোড়হাতে, 

“যদি কৃপা হলো! হেন, আমার সম্তভান যেন ৩৫ 
চিরদিন থাকে ছুধে-ভাতে |” 


সপপাপিশিপিশাপিস্টল শীিশাশ তিশা পিল এলিমত 


কালিদাসবায় ১৪৫ 


চে 


বক্র শীর্ণ আলি-পথ চলিয়াছে সর্পবৎ, 
দুই পাঁশে শ্যাম ধান্য-ভার, 

দাড়াইয়! তার মাঝে দেবী অন্নপূর্ণা রাজে, 
নেয়ে পড়ি' পদতলে তীর । ৪০ 

দেবী কহিলেন, “নেয়ে, ৃ এমন সুযোগ পেয়ে 
এই শুধু করিলি প্রার্থনা ! ৫ 

এ-ত? অতি তুচ্ছ কথা, * এবি তরে কাঁতরতা ? 


আর কিছু নাহি কি কামন1 ? 


মুক্তি চাস্‌? মোক্ষ চাস্‌? ঢাস্‌ চির-স্থ্গবাস ? ৪৫ 
শত পত্র চাস্‌ যাঁদ পাবি। 
পরমাযু বব-শত, রাজ্য ধন্রত্ব যত, ৬ 


কিবা চাঁস্‌-_বল্‌, পুনঃ ভাবি? 1৮ 


জোড় হাতে নেয়ে কয়, “মরিতে করি না ভয়, 
মোক্ষ, মুক্তি ঠ+-_কাজ নাই তাতে । ৫০ 
রাজ্যধন নেব কেন ? আমার সন্তান যেন 


চিরদিন থাকে ছুধে-ভাতে |” 


অন্নপুর্ণী কন, “নেয়ে, সোন? ফেলে এলি ধেয়ে, 
যে সোনা এসেছি নায়ে রাখি? 

সে সোনা সামান্য নয়, যাবে তাতে দৈম্ত-ভয়শ_-৮ €৫ 
নেয়ে কয় ছলছল-অশখি-- 


১৪৬ কাব্য-ম্ুষা 


“সোনা নিয়ে কি মা হবে? জমিদার কেড়ে লবে, 
লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে। 

বর দাও মোঁবে হেন, আমার সন্তান যেন 
চিবদিন থাকে ছুতধ-ভাতে ।৮ ৬০ 

অন্নদা তথাপ্ বলি? অদৃশ্য হ'লেন ছলি__ 
নেয়ে চায় অবাক নয়নে ; 

স্বপ্নভঙ্গে চলে ধেয়ে, ৃ হষটচিন্তে বর পেয়ে, 


গাপনার কুটারেব পানে । 
কালিদাস করায় 


৫৭ 
বাঙলা মা 


আমার শ্যাম্লা-বরণ বাওলা-মীয়ের 
বপ দোখে যা, আয়রে আয়ু। 
গিবি দরী বনে ম?ে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥ 
ধানের ক্ষেতে বানের ফাকে 
দেখে যা মোর কালো মাকে, € 
ধুলি-রাঙ! পথের বাঁকে 
বৈরাশিণী বণ, বাজায় ! 


কাঁজী নজরুল ইসলাম ১৪৭ 


ভীক মেয়ে পালিয়ে বেডায পল্লীগ্রামে একলাটি, 
ধিজন মাঠে গ্রাম সে ব্সাব নিষে কাদা খড মাটি । 
কাজল মেঘেব খাঁরি নিয়ে ককণাব সে বাবি ছ্টাষ ॥ ১০ 


ঙ 
কাজ লা-দীঘিব পদ্মফুলে যায় দেখা তাঁব পদ্ম-মুখ, 
খেলে বেডায় ডাকাত-মেযে ধনে লযে বাঘ জানুক; 
ঝডের সাদে ঘতো মানে, বেদের সাথে সাপ নাচায় ॥ 


নদীর আাতে পাথর-ন্বডিব্কাকণ চডি বাজছে যে তারি 
দাড়ায় সাঁঝের অলিন্রে সে টিপটি পাবে সন্ধ্যাতাবাব ;ঃ ১৫ 
উষাব গাঙে ঘট ভবিতে যাষ সে মোয় ভোর-বেলায় ॥ 


হবিৎ শস্তে লুটায় আচল, খিল্পানে হাব নৃপুব বাজে, 
ভাটিৰ শোতে গায় ভাটিয়াল, গায় সে বাউল মাঠের মান, 
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে বঙ বুক ভাসায় ॥ 

কাজী নঙ্জণশ ইসলাম 


৫৮ 
“শাত-ইল আরব” 


শাতিল-আবব ! শাতিল আবব ॥ প্রত খুগে যুগে তোমাব তীর 
শহীদেব লোন, দিলীবের খুন ঢেলেহে যেখানে আরব বাব। 
হুঝেছে এখানে তর্ক সেনানা, 
যুনানী, মেস্রী, আর্বী কেনানী,_ 


১৪৮ কাব্য 


প্লাস শী পন ০ নল লাশ এপাশ এলি ০ 


দুটেছে এখানে মুক্ত ৪ আজাদ্‌ বেদুঈন্দের চাঙ্গা শির! [ ৫ 
_-নাঙ্গা-শির ] 

শম্শের হাতে, আশু-আখে হেথা মুন্তি দেখেছি বীর-নারীর ! 

শীতিল-আীরব! শীতিল-আরব !! পৃত যুগে যুগে তোমার তীর। 


“কৃত-আমারা”র রক্তে ভরিয়া 
দজ লা এনেছে লোহুর দরিয়া, ১০ 
উগারি”"সে খুন তোমাতে দজ.লা নাচে ভেরব “নস্তানী”র-_- 
্রস্তা-নীর ! 
গভ্ঞে রক্ত-গজা ফোরাত,--“শাস্তি দিয়েছ গৌস্তাখীর !” 
দজ লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল !! পুত যুগে যুগে তোমার তীর। 


বহায়ে তোমার লোহিত বন্া! ১৫ 
ইরীক আজমে করেছ ধন্যা ; 
বীর-প্রশ্থ দেশ হ'ল বরেণ্য মরিয়া মরথ অন্ধ 
দর বীর 1 
সাহারায় এরা ধুকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির ! 
শীতিল-আরব ! শাতিশ-আরব !! পুত যুগে যুগে তোমার তীর। 


রী 


| 


ধ্ 
ক্হ9 


ছুশ মন-লোহু ঈধায় নীল 
তব তরঙ্গে করে খ্ল্-মিল্‌, 
বাঁকে বাকে বোষে মোচড খেয়েছে পিয়ে শীল খুন পিপ্তারীর ! 
_জিন্দ! বীর! 


কাজী নজরুল ইসলাম ১৪৯ 


জুলফিকার” আর “হায়দরী? হাক হেথা আঁজে। হজরত, আলীর-_ 
শাতিল-আরব ! শাতিল-আরব !! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর। 


২৬ 
ললাটে তোমার ভাষ্বর টীকা 
বস্রা-গুলের বহিনিতে লিখা, 
এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত-গোলাব-মঞ্জরীর !* 
_খপ্জরীর 
খগ্জরে ঝরে খর্জর-সম চেখ! লাখে দেশ-ভক্ত-শির ! ৩১ 


শীতিল আরব ! পাতিল আরব !! পৃত যুগে যুগে তোমার তীর। 
ইরাক-বাহিনা ! এ যে গে কাহিনী 17. 


কে জনিত কবে বঙ্গ-বাহিনী ও 
তোমারও ছুঃখে “জননী আমার ?” বলিয়া! ফেলিবে তপ্ত নীর ? 
_রক্ত-ক্দপীর 1 ৩৬ 


পরাধীন! 1-একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল ছু-ফৌঁট! ভক্ত-বীর। 
শহীদের দেশ ! বিদায় । বিদায়!! এ অভাগ। আজ নোয়ায় শির । 


_-কাদ্র নজরুল ইসলাম 


৫৯ 


দারিদ্র্য 
হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ নহান্‌ ! 
তুমি মোরে দানিয়াছ শ্রীষ্টের সম্মান 
কন্টক-মুকুট-শোভ। ! দিয়াছ তাপস, 
অসন্কো5 প্রকাশের হরজ্ত সাহস। 


ছুঃসহ দাহনে তব হে দপা তাপস, 
অস্ভরান ত্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস, 
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ-_- 
শীর্ণ করপুট ধরি সুন্দরের দান 


যতবার নিতে যাই-_হে বুভুক্ষু, তুমি 
অঞ্জে আসি কর পান ! শুহ্ মরুভূমি 
হেরি মম কল্পলোক ! তরল গবল 

কে ঢালি' তুমি বল, “অমতে কি ফল ? 


“জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা," 


রে দুর্বল ! অম্রার অমুত-সাধন। 
এ দুঃখের পুথিবীতে তোরু ব্রত নহে । 
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে। 


১২২ 


১৬ 


কাঁজী নজরুল ইস্লাম ১৫১ 


শি শা শট 


“কাটাকুজে বসি তুই গাথিবি মালিকা 
দিয়া গেন্ু ভালে তোর বেদনার টীক1 1” 
মৃত্যুপথ-যাত্রিদল তামার ই্ভিতে 
গলায় পরিছে ফাঁস হাসিতে হাসিতে । ২৯ 


নিত্য-অভাবের কুণ্ড জবালাইয়া বুকে 
সাধিতেছ মৃত্যুষজ্ঞ পৈশাচিক সুখে । 

লঙ্গ্মীর কিরীট ধরি” ফেলিতেছ টানি, 

ধুলিতলে, রুদ্ধ রোষে করাঘাত হানি? । ২৪ 


ওরে মোর সকবনাশ। দারিদ্র্য অসহ 1 ফি 
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাদো অহরহ 
আমার ছুম়্ার ধরি" ! কে বাজাবে বাশী? 
কোথা পাঁধ আনন্দিত সুন্দরের হাসি ? ২৮ 
আজে শুনি আগমনী গাহিছে সানাই, 
ও যেন দিছে শুধু_নাই, কিছু নাই! 

_কাজশ নজরুল ইস্লা্ 


০ 
রূপ1ই 


এই গায়ের এক চাঁষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল__ 

কালো মুখেই কালে। ভ্রমর ! কিসের রডীন ফুল ? 
কীচা-ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া; 

তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছাঁয়। ! 
জালি-লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু ; ৫ 
গা'খানি তা"র শাঙন-মাসের যেমন তনাল-তরু । 
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল, 

বিজ লী-মেয়ে লাজে লুকার ভুলিয়ে আলোর খেল্‌। 

কচি ধানের. তুল্তে চারা হয়ত” কোনো চাষী 

[ুখে তাহার ছড়ি ছে ক৬০1 তার হাসি । ১০ 


কালে চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি, 

কালে! দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি । 

জনম কালো, মরণ কালো” কালো ভূবনময় ; 

চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয় ! 

সোনায় যে-জন সৌন। বানায়, কিসের গরব তাঁর ?-- ১৫ 
রঙ পেলে ভাই গড়তে পাবি রামধন্থুকের হার । 

কালোয় যে জন আলে বানাফ, ভুলা সবর মন্‌, 

ভাবি প্দ-রজের লাগি লুটীয় বৃন্বাবন। 


প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধায় ১৫৩ 


সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ, 
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুডায় যেন বুক । ২০ 
যে-কালো তা"র মান্ঠরি ধান, যে-কালো তা"র গাঁও, 

সেই কাঁলোতে সিনাননকরি উজ্জল তাহার গাও । 


আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মান, 

খেলার দলে তারে মিয়েই সবার টানাটানি । 

'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আখে, ২৫ 
“শাল-সুন্দী' বেত ধেন ও, সকল কাজেই লাগে। 

বুড়ার। করতছেলে নয়, ও পাগাল' লোহা যেন! 
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন ? 

যদিও রূপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামী, 


এক কালেতে ওরই নামে সব গা হবে নামী |” ৩৪ 
--জসীম উদ্দীন 


৬১ 
কারায় শরৎ 
আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে 
শরৎ-রবির সোনার আলে! ঝরিছে, 


আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে, 
শিউলিতল। সরস ফুলে ভরিছে। 8 


১৫৪ কাব্য-মঞ্জুষা 

মেঘ লা।-দিনের ওডন। ফেলি' চাইছে ভুবন নয়ন মেলি 
রাঙা-মাটি রঙিন আলোয় বাচিল ; 

আমার শুধু চোখের কাছে আজকে ক'টা পাঁচিল আছে, 
সোনার আলোয় ভরেছে €সই পা চিল-ও। ৮ 


আশ্বিনে এই নুতন রোদে মাতল যে মন কে আমোদে, 
কোন্‌ প্রাণে আজ উঠল যে গন গাছি' রে, 

কেমন কারে বুঝাই প্রাতে পেলাম ছু'ভাত-আঙ্গিনীতে_ 
মাঠ ভ'রে যা দাঁওনি তুমি বাহিরে। ১২ 


আজকে আমার সকল দিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে 
শ্ঠাগুলা-ধরা পাঁচিল যত পুরানো, 

কেউ বা কালো, কেউ বা মেটে, লম্ব! বা কেউ, কেউ বা বেঁটে, 
তাঁই দেখে আজ যায় না নয়ন ফিরানে। ! ১৬ 


এই পাঁচিলে এমনি ভাবে কতই গেছে কতই যাঁবে 
শরত-রবি সোনার তুলি বুলায়ে, 
দূরের স্বপন পাখায় মাঁখি, বস্ল হেথায় কতই পাঁখি, 
বস্বে কতই বন্দী-হৃদয় ভুলে ! ২০ 


২৪ 


গ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধায় ১৪৫ 


আজকে তাঁদের প্রলাপরাশি বক্ষে আমার ঢুকল আসি" 
দস্্াসম সহসা দ্বার ভাঁডিয়া, 

আজ পুজা চায় সবাই যেন, শেওলা। জলে পান্না হেন, 
রাউা-ইটও উঠব্ল দ্বিগ্চণ রাঁডিযা ! ১৮ 


এই উঠানে, এ জেলখানায় দেখছি আলে! দিব্যি মানায়, 
ছুদিন আগে €৫কথা কই ভাবিনি ; 

সকল দিনের দৈন্ট নাশি' শরৎ এল মধুর হাসি” 
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী |! ৩২ 

ইটের পরে হুটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জবেতে 
এমন করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে, 

হঠাৎ আবার জেই কারাতে শরৎ তারে এম্নি প্রাঁতে 
দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকাঁয়ে । ৩৬ 


সহসা সেই শুভক্ষণে সব-কিছু হয় মধুর মনে, 
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে, 

কঠিন সে হয় কোমল বড়ে। পুরানে। হয় নৃতনতরো, 
বাঁডিয়ে ওঠে সকল ফিকে-ফ্যাকাসে । ৪০ 


আশ্বিনে সেই দিন এসেছে, আলোর নদীর কুল ভেসেছে, 
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবন। ? 

নিখিলে রং ছড়িয়ে যাবে তোমরা কি তার সবটা পাবে, 
হেথায় আমি একটুও কি পাব না! ৪৪ 


১৫১ কাব্য-মগ্ুষা 


বাইরে আলো, তুষ্ট ছেলে-_ মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে-_- 
ধরার নয়ন ভরে স্বপন-আবেশে, 
হেথায় আলো, লক্ষ্ী-মেয়ে-_ করুণ চোখে রয় সে চেয়ে, 
যাঁয়কি পারা থাকতে ভাল না বেসে! ৪৮ 
_-প্রভীতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


৬২ 
আকৃবত 


হে সম্রাট, বসে আছি আজি তব সমাধির পাশে 
. একান্ত বিজন। 
দূর হতে অরণ্যের অগ্ধকার ভেদি ভেসে আসে 
বিভগ-কৃজন | রী 


নীরব মধ্যাহ্ু-বেলা, শব্দহীন নিঃসাঁড় ভূবন, 
কেহ কোথা নাই ; 
অকন্মাৎ মন্মরিল' তরুশীখে মন্থুব পবন-- 
চমকিয়া চাই। ৮ 
জীবনের গতি হেথ। আসিয়াছে মন্দ হয়ে ধীরে, 
নাভিক স্পন্দন, 
বন্দী হয়ে কেঁদে ফিবে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে 
স্মৃতির ক্রন্দন ! ১২ 


হুমায়ুন ক্ৰী ১৫৭ 


শিলা শিলা তি ৩০টি 


কত ত দিবসের ব্যথা, জীবনের আবেগ উত্তাল 
গিয়াছে নিভিয়া 
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দীর অন্ধকার-জাল 
উঠে শিহরিশ্রা! ! ১৬ 


তোঁমার হৃদয় ভরি" জেগেছিল কি মহা স্বপন 1__ 
এ ভারত-ভুমি, 
এক ধন্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন, 
বেঁধে দিবে তুশি ! ১০ 


সমাজ-আ'চাব-ভেদ, ধণ্মভেদ, ভুলে যাবে সবে; 
রহিবে স্মরণ 
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন এক সাথে হবে 
জীধন মরণ ! ৯৪ 


হায়! স্বপ্ন ট্রটে মায় কঠিন ধরার ধুল। লাগি”, 
দেখি জাখি মেলি'_ 
ক্রুর সর্গসম হিংসা হিয়।-তলে রহিয়াছে জাগি?, 
উঠিছে উদ্বেলি? । ২৮ 


বিদ্বেষ সমুদ্রপম আদ্ফালিয়া করিছে গর্জন 
ছাইয় হৃদয়? 
নীরব আকাশ-তলে, প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন, 
রক্তধার। বম ! ৩১ 


কাব্য-মঞুষা 


শি স্টিক পট পা জি আপি আপা আর শি ৬ 


 ধরদীর : গাম ৫ শোভা কট আজি রক্তের ধারায়, 
ভায়ের শোণিতে ; 

আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙ্গে যা 
সংগ্রাম-ধ্বনিতে ! 


স্বার্থে ্বার্থে দ্বন্ব লাগে, রক্ত ঝরি" পড়ে অহনিশি, 
উঠে শুন্য-পানে 

ব্রন্দন-গজ্জন-রোল, দি চশাপ-হাহাকার মিশি?, 
কাহার সন্ধানে ? 


তোমার সমাধি-পাশে বসি” আজি পড়ে মোর মনে 
তোমার কীরিতি ; 

নিখিল ভারত ভগ্ষি উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে 
মিলনের গীতি ! 


তোমার মহৎ হিয়। পুনবর্বার আস্মথুক ফিরিয়। 
আমাদের মাঝে ; 

আত্মদ্বন্ব-সর্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া 
অপমানে লাজে! 


হে মহৎ তব বাশী নিখিল ভারত ভরি" আজি 
জাশডক আধার ; 

উঠুক মিলন-মগ্ত্ সামাবাদ কন্বুকণে কাজি 
টুটিয়া আধার ! 


৩৬ 


৪8 


৪৮ 


৫ 


হুমায়ুন কবীর ১৫৯ 





৯ পলাশী সত তসিপি পাস সপ 


হিংসা-দেষ-_মন্ত্রশাস্ত ভূজঙ্গের মতো শঙ্কীভরে 
শোক্‌ শান্ত হোক্‌। 
আধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্‌ আধার বিবরে, 
নামুক আলোক ! ৫৬ 
হুমায়ুন কবীর 


কাব্য-মঞ্জরযা'র 


শল্চোচ্শী 


কবিতার কথা 


কবিতা কাহাকে বলে-__ 


কবির প্রাণে, প্ররতির 'নানা দৃশ্য, অথবা মন্তুম্ত-জীবনের নান! 
ঘটন! ষে সকল ভাবের উদ্রেক করে, তাহাকে ছবির মত প্রত্যক্ষ 
এবং গানের মত মধুর করিয়া মে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে তিনি প্রকাশ 
করেন-__সাধারণতঃ তাহাকেই আমর! কবিতা বলি। এইন্গপ রচনা 
পাঠ করিলে আমাদের প্রাণও দেই সকল ভাবের সঞ্চার হয়__ 
কবির প্রাণের সেই আনন্দ-বিষাদ, আশা-উৎসাহ, বিশ্ময়-কৌতুক 
আমরাও অনুভব করি; এবং, ষে কবিতার যে ভাব,__-তাহা যদি 
খুব সুস্পষ্ট) সুন্দর ও যথাযথভাবে ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়া 
থাকে, তবে সেই কবিতা! উৎকষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় । 


পন্য ও গদ্ভ _ 


ছন্দ ও মিল থাকিলেই রচনাকে পগ্ঠ-রচন! বলা যায়, এবং তাহ 
যে গগ্য নয় তাহাও আমরা বুঝি । কিন্তুছন্দ ও মিল থাকার জন্ত 
রচনাঁকে পপগ্ভ* নাম দেওয়া গেলেও, তাহা “কবিতা” না হইতেও 
পারে) কারণ, যাহাতে কোন একটি ভাব বা কল্পনা সুন্দরভাবে 
ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা যেমন ভাল কবিত! নয়--তেমনই, যাহার 
বিষয় এমন ষে, গছ্যেই তাহা! প্রকাশ করা যাইত--তাহাকে কবিত। 
নাম দেওয়া যায় না। এইজন্য, “পগ্ভ* ও “কবিতা” এই ছুইটি শব্ষের 
অর্থ যে এক নয়, তাহা মনে রাখ! দরকার-__-কোন-কিছু পে লেখ! 
হইয়াছে, এইক্প বল! যায় মাত্র ; অর্থাৎ ও ছুইট1 নাম ব্চলারীতির 
নাম মাত্রর-ইংরাজীতেও পছ্যের নাম--৬০:৩৫১ কবিতার দাম-- 
[0০0 | এখন দেখিতে হইবে, রচন! এই ছুই রকমের হয় কেন? 


৪ কাব্য-মগ্ুষা 


তোঁমরা ছেলেবেল। ₹ইতে ইংরাজী ও বাংলা অনেক কবিতা এবং 
গগ্ভ-রচনাও পড়িয়াছ ; অতএব, এই ছুই ধরণের রচনার পার্থক্য কি, 
চাহা নিশ্চয় লক্ষা করিয়াছ । কবিতা পড়িয়া আমরা আনন্দ পাই 
_যেমন আনন্দ আমরা গান শুনিধ়া বা ছবি দেখিয়া পাই ; গগ্ভ 
বলিতে পাতা বুঝি, তাহাতে ঠিরু এইরূপ আনন্দ পাই না, জ্ঞানের 
বাঁ শিক্ষালাভের আনন্দ পাই । গগ্ভ আমাদিগকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 
করিয়া,তোলে, কবিতা আমাদিগকে ভাবুক ও সহদয় করে। 


কবিতা কেমন করিয়া পড়িতে হয়_- 

অতএব, আমরা গছ্ধ যে উদ্দেশ্ডে পড়ি, কৰিতা সেই উদ্দেশ্তে 
পড়ি না; এজন্য কবিতা পড়িবার নিধমও স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ, ছন্দ 
রহিয়াছে বলিয়া উহ আবৃত্তি করিগা পড়িতে হয; নতুবা ছন্দের 
পরয্োজন কি? ছন্দের কথা পরে বলিৰ; এক্ষণে শুধু ইহাই বলা 
আবশ্যক যে, কবিতার ভ:ব-অথ বুঝিবার আগে তাহাকে কানে 
শুনিতে তইবে। কাণে শ্তানতে শুনিতেই ভাবটি মনের মধ্যে 
প্রবেশ করে-_অন্ততঃ, কবিতাটির ভাব-অর্থ বুঝিবার মত অবস্থা এঁ 
ভাষার আওয়াজ গুনিয়াই মনের মধ্যে জাগে । কবিতা আবৃতি 
করিতে ষে ভালো লাগে তাহার কারণ *কবল ছন্দই নয়-শবের 
ধ্বনির গুণে ছন্দ আরও মধুর হইয়া উঠে । অতএব, কবিতা ভাল 
করিয়া! বুঝিতে হইলে. ভাল করিষা পড়িতে হইবে । এখানে, ভাল 
করিয়া পড়ার নামই--ভাল করিয়া বোঝা) কারণ, কবিতার 
ভাবটাই আসল ; যত অর্থ, বা ষত শিক্ষার বিষয় তাহাতে থাকুক _ 
সেই সকলের মূলে যেভাবটি আছে ফেবল তাহাই আমাদের 
প্রাণে সঞ্চারিত হওয়। চাই । এজন, কথার শুধু অর্থ ই নয়_কথার 
সৌন্দধ্যও বুঝিতে পারা চাই। কথার সৌন্দধ্য যে কত রকমের; 


কবিতার কথ' ৫ 


হইতে পারে, তাহা ভাপ কবিতা পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারি । 
কবিরা বড় সাবধানে শব্ধ প্রয়োগ করেন ; কারণ ছন্দের সঙ্গে মিলিয়! 
তাহার আওয়াজটি মধুর হওয়া চাই? ্মাবার, এক একটি কথাতেই, 
ব। খুব স্ুনির্বাচিত অল্প কর্ধাতেই ভাবটি খুব যথার্থ ও সুন্দরভাবে 
প্রকাশিত তওয়া চাই ; কথা যত সল্প হয়, তাহার ভাব ততই গভীর 
»ইয়। থাকে । অতএব, তোমরা বুঝিতে পারিক্ছে, গদ্য পড়িবার 
সময়ে ভাষার ষে দিকটিতে লক্ষা রাখিতে তম, কবিতা পড়িবার 
সমন্ন ঠিক সেই দিক নম-ঙআার্ এক দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; 
কথার কেবল অর্থ নয়, চার ধ্বনির সৌন্দধা এবং হাহার ভাবের 
অপূর্বতা আরও ভাল করিয়া গন্তরে গাথিয়া লইতে হয়। কবিতা 
পড়িবার সময়ে প্রথমেই কথাব অর্থের জন্য অভিধান দেখিবে না__ 
কানে ও মননে সে ঞ্থাটি, যেলাইন বা লাইনগলি পড়িবামাত্র ভাল 
লাগিয়াছে, ততক্ষণাৎ সেগুলিকে পেন্সিল দিয়া চিহ্িত করিবে; 
পরে, ভাল লাগার কারণ বুঝিধা সেই কথাগুলি অভ্যাঁস করিবে । 
দোখবে, একটি শব্দের পাশে আর একটি শব্দ এমনভাবে রহিয়াছে ষে, 
তাঠাতেই কথাগুলি শ্রনিতে যেমন মিষ্ট, অর্থ “তমনই সুন্দর হইয়াছে ' 
হয়ত বা কথাটি একটি নন্তন অর্থে ব্যবশ্গার কর! হইয়াছে__তাহাতেই 

কথাটি এমন মনে লাগিতেছে। এমনই করিয়া কবিতার ভাষা ও 

ভাব--উভয়ের সৌন্দধা__বুঝিবার চেষ্টা কব্বিবে। নৃতন ও সুন্দর 

কথাগুলি কণ্স্থ করিবে ; ষে লাইন গুলি খুব ভাল লাগিয়াছে তাহাও 

স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিবে । কবিতাটির মূল ভাব কি তাহা 

তোমর! নিজেরাই একরূপ বুঝিবে-_-যেটুকু বুঝিতে পাবো, আপাতত: 

তাহাই মথেষ্ট;) তারপর আবশ্যক হয়, শিক্ষকের কাছে আরও স্পট 
করিয়া বুঝিয়া লইবে । মোটের উপর, কবিহাটি বার বার পড়িয়া 
নিজেই 'যতটা পারে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, প্রথমেই তাহার অর্থ 


১ কাব্য-মঞযা 


সপাসিপারিসিলর ৯ উস লিলা উপ ছা সি শাসিত সি সিরীদি-ািত তি ্ী ৪ তে ২টি পসপি্পাস্পর্ি | সি রা সিলসিলা পা পি শেলী সি দিতি অসি সিসি সরি স্টিল সতী রি পি লা তি 


লন্বন্ধে ভীত বা চিস্তিত হইবে না) কেবল, পড়িবার আগে যদি কেহ 
কবিতাটি ভাল করিয়া পাঠ করিবার কৌশলটি দেখাইয়া দেন, 
সেইটুকু মাত্র সাহায্য পাইলে খুব ভাল হয়। আমি তোমাদ্দিগকে 
একট) বিষয়ে সাহাধ্য করিব,_-কবিতাঁর মধ্যে যদি কোন লাইন, 
কোন কথা বা শব্দ, বিশেষ লক্ষ্য লরিবার এবং মনে রাখিবার মত 
হয়, তবে তাহা দেখাইয়৷ দিব । 


কবিতা কয় প্রকার-_ 


সব কবিতা যে এক শ্রেণীর নয তাঁহ। পড়িলেই বুঝিতে পারিবে 
কোন কবিতায় কবি কেবল কোন বস্তর রূপ বর্ণনা করিতেছেন; 
কোনটিতে এমন একটি ঘটন বা চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন যাহা 
আমাদের চিত্তে কৌতুক, বিস্মধ অথবা প্রশংসার ভাব জাগায় ; 
কোনাঁ$তে একটি প্রাকৃতিক দ্রশ্ের ছবি আক হইয়াছে । কোন- 
টিতে কেবল বাহিরের সৌন্দধ্যই নয়_সেই দশ্য দেখিযা কবির 
অন্তরে যে বিশেষ ভাবটি জাগিয়াছে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । কেন 
কবিতায়, কবি মন্ুত্ব-জীবনের মহৎ আদর্শে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত 
করিতেছেন ; কোনটিতে ন্তায়-অন্তায়, মঙ্গল-অমঙ্গল সন্বন্ধে আমাদের 
মনকে সজাগ করিয়া,উপম] ও দৃষ্টান্ত দ্বার! নানা উপদেশ দ্রিতেছেন। 
এইব্ধপ নানা রকমের কবিতাকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করিতে পারি। প্রথম,_যে সকল কাঁবিতা খুব বড় এবং 
যাহাতে একটা গল্প বল হইয়াছে । এধরণের কবিতাকে '“মঠাকাব্য' 
্মথবা “কাহিনী-কাঁবা” বলা যায়£ঠ এ পুল্তকের সকল কবিতাই 
ছোট-_অর্থাৎ খণ্ু-কবিতা ; খগণ্ু-কবিতার আর এক নাম “গীতি- 
কবিত।” । এই “শীতি-কবিতা আর এক শ্রেণীর কবিত।। গ্ীতি- 
কবিতার লক্ষণ এই যে, তাহাতে বাহিরের ঘটনা ব] বস্তু, বা মানুষের 


কবিতার কথা শ 


সপ উপ সপ লো প্রি মেস পরি শ সিল লিপি রি ছি পি সি তি ১ শা লি সপসিলিসী সিএ াসিলত তল পা লতা 


বাহিরের পরিচয়টাই বড় নয় ; সেই সকলের মধ্যে কৰি ফাহা, অন্তভব 
করেন, কিন্বা-__বাহির হইতে নয়, কবির নিজেরই অন্তব্রে যে সকল 
ভাবের উদয় হয়--সেই সকল ন্ডাবই, স্বন্দর ছন্দে, মধুর আবেগের 
সহিত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কোন একটি ঘটনা বা চব্রিত্র লইয়া, 
ছোট গল্পের মত করিয়াও, এক বকম গীতি-কবিত। লেখা হয়; 
সেখানেও গল্পটা বড় নয়, গল্লের ভাব এবং ছন্দ ও স্থুরটাই বড়; 
তাই সেরূপ গীতি-কবিতাকে _'গীতি-কথা” নাম দেওয়া যাঁইতে 
পারে। এই পুস্তকে তেমন কবিতাও দেখিতে পাইবে । যে সকল 
কবিতায় নীতি-উপদেশ আছে, গাহাঁও গীতি-কবিতার আকারে 
রচিত হয় বটে, কিন্ত তাহাকে “নশতি-কবিতা” নাম দিলেই ভাল 
হয়; সেরূপ কবিতা পড়িলেই চিনিতে পারিবে । সর্বশেষে, আর 
এক রকমের কবিতার উল্লেখ করা দরকার-_-এই পুস্তকে তেয়ুন 
কবিতা ছুই-চারিটি আছে; ইহাদিগকে ভগবদ্ুক্তিমূলক বা! 
ভক্তিমূলক কবিতা বলা যাইতে পারে। ইঠাও রীতিমত গীতি- 
কবিতা; কারণ, ইহাতেও কবির অন্তরের একটি গভীর ভাব 
ব্যক্ত হয় ; তফাৎ এই যে, এই ভাব সাধারণ কবিতার ভাখ নয়। সে 
ভাব খুব উচ্চ এবং পবিত্র হইলেও, অন্ত সকল ভাবের মত সহজেই 
সকলের প্রাণে জাগে না। আশা করি, সংক্ষেপে এই যাহ 
বলিলাম, ইহা হইতেই কোন্‌ কবিত1 কোন্‌ শ্রেণীর__তাহা বুঝিতে 
পারিবে ; এবং তাহাতে যেমন, প্রত্যেক শ্রেণীর বিচার তাহারই 
দিক দিয়া করিতে পারিবে, তেমনই, তোমাদের কাহার কোন্‌ 
ব্রকম কবিতা ভান লাগে, তাহাও জানিতে পারিবে । 


বাংল কবিতার ছন্দ 


এইবার কবিত! পড়িবার আগে যাহা জানা সবচেয়ে বেঈী দরকার, 
সেই ছন্দের কথা বলিব । এখানে'আমি ছন্দের রীতিমত ব্যাকরণ 
শিখিব না? যাহাতে তোমর1 কবিতাগুলির ছন্দ ঠিক রাখিয়া পড়িতে 
পার ভাভার জন্ঠ, ষতদূর সস্তব সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে, বাংল। 
হন্দেব একটু পরিচয় দিব ; ০তামরাঞ্ খুব মনোযোগ দিয়া পড়িবে । 

প্রত্যেক কাবার প্রথম লাইনটি পড়িতে গেলেই দেখিবে-_ 
কথাশ্তশি একটান! পড়া বায় না, মধ্যে মধ্যে ছেদ দিয়া পড়িলে 
পড়ার আর কোন 'ন্তবিধা তষ না। কিন্ত ছুই-চারিটি পুরাণে ছন্ষের 
কবিতা হাড়, আধুনি+ কালে__রবীন্দ্রনাথের যুগে-_বাংল। কবিতায় 
“স্ব ্ব নতন দের অংমদনি ভইয়াঞ্ছে তাহাতে, উর প্রথম লাইনের 
ছেদগুলি স্ব সময়ে সাজ ধরা সায় না তাই অনেকে কবিতা ঠিকমত 
পড়তেই পারে না। "মামি এই ছেদগুলি কোন্‌ কোন্‌ ছন্দে কেন 
কোথাষ পড়ে, হাঠই বুঝাইয়া দিব, তাহা হইলেই কবিতার ছন্দ 
বুঝিষা পড়িতে পারিবে । 

'“ছন্দ' বলিতে এক রকম মাপ ([06535019 ) বোঝায় । গন্ের 
লাইনের কোন মাঁপ নাই, কবিতার লাইনের মাপ আছে । আমাদের 
কবিচার ছন্দের মাপ ভষ--অক্ষর গণিয়া। কবিতান্ব এক একটি 
ল"ট্নকে ণরণ' বলে; প্রতোক চরণের এইরূপ মাপ থাকে, ষেমন__ 
১০৭ ১২১ ১৯, ১৮১২২ অক্ষরের চরণ! বাংলা পুরাণো ছন্দের থে 
দুটিই প্রধান__'পয়ার' ও “ত্রিপদী” ; পয়ার” এই রকম-_ 

মহাভারতের কথা ! অমৃত সমান ! 
কাশীরাম দাস কছে| শুনে পুণ্যবান ॥ 


বাংল! কবিতার ছন্দ ৪১ 


ইহার প্রত্যেক লাইন ব1! চরণে ১৪ অক্ষর আছে ; লাইনের 
মধ্যে একটি মাত্র ছেদ আছে--৮ অক্ষারের পরে । এই ছেদই সেই 
ছন্দ পড়িবার ছেদ; ইহার নম “ঘতি', অর্থাৎ থামিবার জায়গা 
ইংরাজীতে 40855918 বলে । কিন্ত আসলে থামিতে হয় লাইনের 
শেষে মাঝের এ থামাটুকু ছন্দ পড়িবার জন্তা দরকার । এ ছন্দে, এ 
ছুই লাইনে এক একটি কবিতা! সম্পূর্ণ হর; দুই লাইনে মিল থাকাও 
চাই--প্রধম লইনের শেষে অল্প, এবং দ্বিতীষ লাইনের প্রেষে পূর্ণ 
বিরাম ব1 28051 বড় কবিতা লিখিতে হইলে এই রকম জোড়াশ 
জোড়ায় লাইন গিয়া গেলেই হস । “ন্রিপদশ'ত্তে দুইটি ছেদ থাকে, 
অর্থাৎ পযারের ফেমন প্রত্োক চরণে ছুইটি পদ থাকে, ভ্রিপদশীঃতে 
তেমনই তিনটি পদ থাকে । পন্গুলি পপক কলিয়া লেখা পাকে 
বলিব! পড়াও খুব সহজ :-_ 


সখের লাগিয়া এ পর বাঁধিনু 
আনলে পড়িয়া! গেল । 
ম্মমিষ। সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥ 
কিদ্বা__ 
যত আনি তত লাই, ন1 থুচিল খাই খাই, 
কিব! সুথ এ ঘরে থাকিয়া । 
এত বলি দিগন্বর আরোতিয়া বুষোপর 


চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥ 


এক দাঁড়ি ও ছুই ফ্রাড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, ইহার চরণ 
দুইটি কত বড় দাড়ি মিলের চিহৃও বটে। মধ্যে যে ছুইটি 
করিয়া ছেদ আছে, তাশাতে প্রত্োক পদের অক্ষর এবং চরণের 


১০ কাব্য-মঞ্জুষ] 


মোট অক্ষর গণিয়া! দেখ; আরও দেখ, ইহার চরণের প্রথম দুইটি 
পদ্দে মিল থাকে ; আবার না থাকিতেও পারে । যাহা হউক, এই 
দুই ছন্দের “ছেদ” অতিশয় স্পট এবং. ইহার মাপের নিয়মও খুব 
সহজ ; অত £ব এই পুরাণে। ছন্দ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন 
নাই-_-তোমরা ছন্দ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও এরূপ কবিতা 
অনায়াসে পড়িতে পারিবে । 

কিন্তু আধুনিক কবিতার নুতন ছন্দ পড়িবার সময়ে তাহার 
চরণের ছেদগুলি সব সময়ে সহজে ধরা ধায় না, কারণ, এখানে যতি 
ছাড়াও আর এক রকমের নিয়মিত ছেদ আছে; এই ছেদ খুব অল্প 
হইলেও কবিতা-আবুন্তির পক্ষে লক্ষ্য রাখা দরকার; তাই এইরূপ 
ছেদ্েএ নিয়ম জানিয়। রাখা ভাল। পুরাণে ছন্দের চরণে ছেদ পড়ে 
এক একটি পদের পরে, তাহাকেই “যতি” বলে । এ ছন্দের চরণে 
সেইরূপ খিতি ছাড়।, প্রতি 'পর্যের পরে একটু ছেদ পড়ে। পর্ব ও 
পদে তফাৎ কি? দুই-ই-_ছন্দ'অন্সণাব চরণের যে ভাগ হয়--সেই 
৬াগ)“পয়ার' ও ত্রিপদী*র পদ-ভাগ দেখিয়াছ, এই নুতন ছন্দের 
ভাগ কিরূপ, অর্থাৎ ছেদগুলি কোথায় পড়ে, দেখ-_ 

(৯) চিত্তহারিণী | জাপানী বালিকা ॥ ওহারু তাহার | নাম 

(২) নন্দপুর | চন্দ্র বিন ॥ বুন্দাবন | অন্ধকার 

(৩) ছায়া নামে | তমালের | বনে বনে 

এইরূপ ভাগে পর্ধ+ নাম দিয়াছি । পদ ও পর্ষে তফাৎ কি 
'াঁহা লক্ষ্য কর। পদগুলি পর্ধের চেয়ে বড় হইতে :পারে, এবং 
সেগুলি ঠিক এই রকম সমাঁন মাপের-_যেন ছক্‌-কাটা-__হয় না। পদে 
সাধারণতঃ ৬, ৮, ১০ অক্ষর খাকে--একই চরণে একই রকম ছোট- 
বড পদ্দও থাকে ; পর্বে ২১ ৪, ৫ অক্ষর থাকে, কিস্থা ২7৩, ৩+৩-- 
এইরূপ যোগ-দেওয়! অক্ষর-সংখ্যাও থাকে, কিন্তু পর্ধগুলি সব এক 


বাংল! কবিতার ছন্দ ১১ 


মাপের হইয়। থাকে । এজন্ত কেবল একটি পর্ধের মাপ জান। 
থাকিলেই হইল, ঠিক সেই মাপে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ ছেদ দিয়া 
পড়িলেই ছন্দটি ধরা যায়। এঞানেও চরণের মধ্যে যেখানে বড় ছেদ 
বা যতি আছে, সেখানে আমি (), এইরূপ ভবল দাড়ি-চিহু দিয়াছি। 
আরও একটি কথা আছে। পর্ধরের অক্ষর গণিবার সময়ে যুক্ত- 
অক্ষরকে দুই অক্ষর ধরিতে হইবে,_যদ্দি তাহা শবের মধ্যে বা 
শেষে থাকে, যেমন “নন্দপুর+-চার অক্ষর নয়, পাচ অক্ষর; 
“চিত্তহারিণী' পাঁচ অক্ষর নয়, ছয় অক্ষর । আরও দেখিবে, এ 
ছন্দে প্রায়ই চরণের শেষের পর্বটি পুর] না হইয়া খণ্ড-পর্ব হয়__যেমন 
ভপরের প্র প্রথম উদ্বাহরণে দেখিতেছ। 

অতএব এ পধ্যন্ত দুই জাতের ছন্দ দেখিশে-_ (১) পদ-ভাগের 
ছন্দ, এবং (২) পর্বব-ভীগের ছন্দ। কিন্তু আরও এক জাুতর 
ছন্দ আছে-_সেও পর্ধ-ভাগের ছন্দ বটে, কিন্তু তাহার নিয়ম 
অন্তরূপ | এ ছন্দের প্রত্যেক পর্বে চারিটি অক্ষর থাকে--এখানে 
অক্ষরের হিসাব হয় কেবল স্বরান্ত বর্ণগুলি লইয়া, গণিবার সময়ে 
হসন্ত-বর্ণ বাদ দিতে হয়» যেমন-_ 


পায়ের তলায় | নরম ঠেকুল | কি? 
শুনতে যাব | ভারত কথা ॥ রামীয়ণের গান 
সাঙ্গ হ'লে| দিনের খেল। ॥ খেয়ে চারটি | শাড়াতাড়ি 


পর্ধের অক্ষর সোজাসুজি গণিতে গেলে দেখিবে-কোনটায় ৪, 
কোনটায় ৫, আবার কোনটায় ৬ অক্ষর আছে; কিন্তু হসস্ত-বর্ণগুলি 
যদি বাদ দাও তবে দেখিবে, সর্বত্র চারিটি অক্ষরই আছে, যেমন-- 
পায়ে(র্‌) তলায়) ; শু(ন্টতে যাব 3 নর(ম্) ঠে(ক্)টল ; দিনে(য্) খেল]। 
এ পর্বের ুক্ত-অক্ষরও দুই অক্ষর নয়। এ ছন্দকে “ছড়ার ছন্দ নাম 


১২ কাব্য-মঞ্জুষ। 


দিলে ভাল ভয় ; কারণ, ষত পুরাঁণো ছড়া এই ছন্দেই রচিত হইত, 
যেমন | 
বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর" ॥ নদী এল | বান 


এ ছন্দের জ্ঞাত ষে সম্পূর্ণ পূথক, তাঁর কারণ, ইহাঁর ভাষাট! সাধু 
ভাবা নয়, চলতি ভাষা । এজন্স দেখিবে, পড়িবার সময়ে প্রত্যেক 


পর্বের প্রথম অক্ষরটিতে একটা বেখক ব! উচ্চারণের জোর পড়ে-_ 
ইংরাজী 2০০০1-এর মজ ; ঘেমন-- ' 


] | ূ ূ 
বিমটি পড়ে | টাপুর উপুর | নদী এল | বাঁন 
| | | | 
সাঙ্গ ত'লে | দিনের খেলা ! খেযে চারটি | তাড়াতাড়ি 


_প্রতোক পর্বের গোডাষ এই রকম একটু জোব দিয়া পড়িলে 
গুন্দটি কাঁনেবেশ বাঁজিয' উচিবে ! এ ছন্দেও “খণ্ড পর্ব” থাকে | 
: তা৯1 হইলে বাংলা ছন্দ পড়িবার সময়ে এ পদ 'আর পর্বর-ভেদ লক্ষ্য 
করিষ! সেই অনসারে চরণগুলির চোদ ঠিক রাখিয়া, পড়িতে হইবে । 

দেখ! গেল, বাংলা ছন্দ তিন জাতের--(১) পদ-ভাগের ছন্দ, 
“বমন-_পুরাণে! পিয়ার", এভ্রিপদী' প্রভৃতি ; (২) পর্বব-ভাগের ছন্দ ; 
এবং (৩) ছড়ার ছন্দ । শেষেরটিও পর্ব-ভাগের ছন্দ বটে কিন্তু এ 
হন্দ চলতি-ভাষার ছন্দ বলিয়া! ইহার পর্বগুলির আরুতি ও প্রকৃতি 
অন্গরূপ | নীচে এ তিন বিভিন্ন ছন্দের কয়েকটি চবণ তুলিষ দিতেছি 
দেখ দেখি, কোন্টিব কি ছন্দ ?-- 

(১) ভোরের বেল। শূন্ত কোলে, ডাঁকৃবি যখন খোকা ব'লে' 

(২) সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি 


বাংল] কবিতার ছন্দ ১৩ 


হ্পাস্পিপাপপিসপাসপসিশীসাশিসপাািপাপপস পপ? স্পা সপসপাসপাসিসপপাসসকপসস্লানপল পাশপাশি সপাসিদ পা উপ তপ পাপিপাশিপপী শপ পপাপা পিান্পিপাদীিগিক্ পল তা ভিন শি ও ৪৭ শশী ও সি 2 সা ভি তিল পদ 


(৩) মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি, 
দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ। 
(৪) কৌতুকে ঘোমটা হ'তে 
মুচকিয়া গু হাসি 
নব-বধুচারিদিকে চায়। 
(৫) ফুরাষে গেল ধীরে বিবাহ উৎসব, 
নীরব নহব্» নীরব হুলুরব। 

_ এই ৫শষের লাইন-ছুইটিও পব্ব-ভাগের ছন্দ। সাতের পর 
ছে, এবং সাতও তিন-চারে সাত ২ অথাতঙ এ পর্ব- ডবল-পর্ব । 

আর এক প্রকাব্র ছন্দের একটু পিচ দিব। এ ছন্দ বাংশা-ছন্দ 
নয়__সংস্কতের অন্থকরণে অতি শ্রাচান হইতে আধুনিক কবিতাই 
পর্যন্ত, মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে । ইহার নাম মাত্র!-ছন্দ ; অর্থাৎ, 
ইহাতে অক্ষর না গণির়। মাত্রা গণিতে ভয়। মাত্রাকি? এ্তাক 
অক্ষরের উচ্চারণ-কাল এক এক মাত্রা; এখানে অক্ষর অর্থে 
স্বরাস্ত বর্ণ ব 55119015 $ যদি তাহার পরে যুক্ত-অক্ষর থাকে, কিন্ত! 
তাহাতে আ-কাঁর, ঈ-কার, এ-একার প্রভৃতি দশর্ঘস্বব যুক্ত থাকে, 
ভবে সে অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরিতে হইবে; পড়িবার সময়ে এ্রদুই 
মাত্রার অক্ষবগুলি বেশ টানিয়া উচ্চারণ না করিলে ছন্দ মিলিবে না। 
কিন্তু বাংলায় এইরূপ ীর্ঘস্বর থাকিলেই, অক্ষরটির মাত্রা সব সমস্কে 
ডবপ হয় না--ছন্দের প্রয়োজন বুঝিয়া অক্ষরগুলি হৃম্ব-দীর্ধ করিয়' 
পড়িতে হয়; যেমন-_ 


তোহছে জনমি পুন | তোহে সমাওত । (৮1৮) 


সাগরলহরী স--মানা। (৮৪) 


১৪ কাব্য-মঞ্তুষা 


স্টক এপ এরি আল ওল” বা ওলা রী পা এপ ভার নিও এ রগ ভার 


এই ভাষাও বাংলাভাষা নয়, তবু বাংলার সামিল হইয়! গিয়াছে । 
এখানে তিনটি পদ লইয়! প্র একটি পূর1 চরণ; পদগুলির মাত্রা- 
পরিমাণ পর পর এইরূপ দীড়ায় £--৮+৮+১২; কারণ, প্রত্যেক 
অক্ষর--এক মাত্রা, এবং যেগুলির .উপরে চিহ্ন দেওয়া আছে-__ 
সেগুলি ডবল-মাত্রার অক্ষর ॥ এইবার গণিয়৷ দেখ, ঠিক এ হিসাব 
মিলিবে । আর একটি এ ছন্দ__ভাষাঁও বাংলা__ 


ষগ-যূগ | বাহী ॥ প্রবাহ | তোমারি 


দেখিল| কত শত | ঘটনা (ও) 
কিগা__ 


বে সতী | রেসতী॥কাদিল | পশুপতি 


পাগল | শিব প্রম | থেশ। 

এখানেও পর্ধের মত ভাগ পাওয়া যাইতেছে- প্রত্যেক পর্বে 

চখরিটি করিয়া মাত্রা আছে । ববীজ্রনাথের__ 
জন্গণ-মন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্য-বিধাতা 

--এইব্প মাত্রা-ছন্দের কবিতা । 

আধুনিক ঘুগে ইংরাজীর অনুকরণে বাংলা কবিতার ছন্দ-রচনায় 
একটি নৃতন ভঙ্গি দেখ! দিয়াছে । চার বাচারের অধিক--সমাঁন ব। 
অসমান-চরণ লইয়া, যে এক একটি পূথক ভাগে ছন্দ রচনা কর] হয় 
তাহাকে ইংরাজীতে 968529 বলে- বাংলায় স্তবক নাম দেওয়া 
হইয়াছে । এ ছন্দে সময়ে সময়ে পদ্দগুলিকে ও চরণের মত করিয়া! 
সাজানো হয়৷ চবণগুলি সমান হোক বা ছোট-বড় হোক, সাজাইবার 
নাঁনা রীতি আছে-এই বীতিও মিলগুলির উপরে নির্ভর করে। 


বাংলা কবিতার ছন্দ টা 


পি শিস পাজি পিসি ৮ পিপি পিসি ০৯ কির পট পরা নিসিিলাসিসিপাশিসসি পপি সিসি শী লোপা পাতি স্টিল পপি দিসি পর 


উপরে যে তিন রকম ছন্দের কথ! বলিয়াছি ওই তিন ছন্দেই স্তবক, 
রচনা করা যায়। একটি উদাহরণ দ্বিলেই স্তবকের আকার ও 
প্রকার বুঝিতে পারা যাইবে ।_- 

হাহা করে হাওয়া, হ্বীপ নিবে যায়, সাথীহীশীন অমারাতি, 

বাহিরে বিজনে হান্হানায় অলিছে জোনাকি-পাতি। 

সে মহাশূন্ত ভরি উঠে মোর নিরাশার উল্লাসে, 

কেদে উঠি কলহাসে ! 
আঅশাধার নয়নে চমকিয়া ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি ! 
ইহাতে পর্বভাগ-ছন্দের পাচটি পঙক্তি বা চরণ আছে; চতুঞ্চ 
চরণটি ছোট, বাকিগুলি সমাঁন। ১ম, ২য় ও ৫ম চরণে এক মিল 
আছে; ৩য় ও ৪র্থ চরণে আর এক মিল আছে। মিল অনুসারে 
চরণগুলি এইরূপ সাজানে। আছে-ক কখখক। মিলের এই 
গাথুনি বড় স্তবকে আরও কৌশলপূর্ণ হয়, তাহাতে শ্ভবকের্, গৌরব 
বাড়ে। এইক্প ত্তবক-রচনা কেবল ছন্দেরই একটা কৌশল নয়,_ 
কবিতার ভিতরকাণর ভাবটিকে যেন পর্দা পর্দায়, বা পাপড়িতে 
পাপড়িতে খুলিয়া ধরিবার জন্য কবিরা স্তবক-ছন্দে কবিত রচনা 
করেন। অনেক কবিতারই শুবক ভাল তয় না; অর্থের দিক দিয়া 
কবিজাটিকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয় মাত্র গঞ্ছের 
যেমন প্যারাগ্রাফ ; কিন্তু চরণগুলি প্রায় একই রকম এবং মিলের 
কোন গাখ্নি নাই । ইহা ছাড়া, ইংরাজী হইতে আরও যে দুইটি 
ছন্দ-রূপ বাংল! কবিতায় আসিয়াছে «সই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 
সনেট-এর পরিচয় পরে ষথাস্থানে দিয়াছি। 
কবিতাব্র ছন্দের সঙ্গে, মিলের সম্বদ্ধেও কিছু জানিয়! রাখ। 

উচিত। প্রাচীন ভাঁষাগুলির ( সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন) ছন্দে মিল 
নাই। আধুনিক ভাষাগুলির ধ্বনি-প্ররূতি অন্যরূপ বলিয়া ছন্দে 
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মিল না ধাফিলে শুনিতে ভাল হয় না। ফারসী ভাষার ছন্দে 
মিলের খেল! সবচেয়ে বেণী । ছুইটি শব্ধের ধ্বনি যদ্দি প্রায় সমান 
তয়, তবেই তাহাদিগকে স-মিল শব্ধ (1005)1)6 ০105 ) বলে। 
ছন্দে মিল করিতে ভইলে ছুই বা তত্নেধিক চরণের শেষ শব্দ স- 
মিল হওয়া চাই। কিন্তু মিল ভাল ত্ইতে হইলে শব্দের কেবল 
শেষ অক্ষরের ধ্বনি সমান হইলেই চলিবে না, যেমন-_চলে+ফেলে; 
দাহে+ন্েহে ; আলোকে +সন্মুখে ঃ বালক+ আলোক । ভাল মিল 
হইবে এইরূপ,চলেবলে ; দেহে+সন্েহে ) আলোক -+ ভুলোক ; 
বাশক+পালক । অথাৎ, কেবল শেষের অক্ষরটির (55119)16 ) 
মিল নয়-তাহার পুর্ব অক্ষরের অন্ততঃ ম্বরবর্ণটিরও মিল চাই, 
যেমন, এইগুলিতে হইয়াছে»-চলে+বলে (অলে+অলে ); দেহে 
+ম্েহে (এহে+ এহে); আলোকে +ভূলোকে (লোকে 1+লোকে ) 
| এখানে শুধু স্বরবর্ণ নয়--আগের বাঞ্জনবর্ণটিরও ( ল-এর ) মিল 
বঙ্য়াছে ]1 বালক +পাঁশক- আরও ভাল মিল, কারণ, এখানে 
প্রায় তিনটি বর্ণেরই মিল রহিয়াছে (কআআালুক +'আলক )। এইরূপ 
মিল গীতি-কাবিতার পক্ষে বড়ই উপযোগী । কবিরা অনেক সময়ে 
মিল লইয়া একটু খেলাও করেন_-চরণের শেষে মিলযুক্ত দুই-তিনটি 
শবও বসাইয়! দেন; ইহাকে ইংরাজীতে 408]৩ 11১00, 
00015 10517) বল। যায় । যেমন-_ 
গুটিগুটি আলে বৈয়াকরণ। (বৈয়া+ করণ) 
ধূলিভরা ছুটি লইয়৷ চরণ ॥ ( লৈয়া+ চরণ) 

মিলের বেশী বাড়াবাড়িও ভাল নয় ; তাহাতে, কথার খেলা ব 
শব্দলঙ্কার কবিত্বকে ছাড়াইয়! যায়, ষেমন--'শেফালিকা-তলে +কে 
বালিক। চলে"; এখানে, ভাব বা অর্থ অপেক্ষা! মিলেরই সৌন্দর্য্য বেশী। 


লজ্পা ৩ পাটি দি 


কবিতা-পাঠ 


[ “কাব্য-মঞ্জুষা” পড়িবার সময়ে আমি তোমাদিগকে সেইটুকুমান্জ 
সাহায্য করিব, যেটুকু বুদ্ধিমদিনের পক্ষেও আবশ্তক হইতে পারে। 
প্রত্যেক কবিতার বিষয়, এবং তৃহার ভাব ও ভাষার একটু পরিচয় 
দিব-__তাহাতে তোমর1 কবিতাটি পড়িবার পূর্বে একটু প্রস্তুত হইয়া 
লইতে পারিবে । কবিতার মধ্যেঃ যে-সকল অপ্রচলিত শব্দ আছে 
_যে-সকল শব্দ কেবল কবিভ্রাতেই ব্যবহৃত হয়, অথবা যে শব্দ- 
সকল সমাজে প্রচলিত নাই-অর্থপহ তাহাদের একটি তালিকা! 
( 0195597 ) পুস্তকের শেষে দেখিতে পাইবে । ভাল ভাল কথা, 
সুন্দর ও অর্থপূর্ণ লাইনও আমি দেখাইয়! দিয়াছি। যেখানে কোন 
কারণে বুঝিবার তুল হইতে পারে, ৰা একটু বিশেষ ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন, কিম্বা যেখানে কোন একটি শবের বাবহার ভাল এরিয়া 
লক্ষ্য করা উচিত, সেই সকল স্থানে আমার সাহাধ্য পাইবে । কিন্তু 
যেখানে নিজেদের চেষ্টায়, অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে, অর্থ বুঝা 
যায়, সেখানে আমি কিছুই করিব না; কাঁরণ, আমি অলস ছাত্রের 
জন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা-পুস্তক লিখিতেছি না। আর একটি কথা । 
রামায়ণ ও মহাভারতের কোন ঘটন! যদি কোন কবিতার বিষজ়্ 
হইয়া থাকে, সেখানে সেই কাহিনী বিবৃত করাও আমার কাজ নয় 
_সে সকল কাহিনীও তোমাদের জানা থাক] উচিত। যদি না 
থাকে, তবে সুবল মিত্রের অভিধান দেখিবে। এ বিষয়ে আমার 
পরামর্শ এই যে, বাংল সাহিত্যে--গছ্ে ও পছ্যে-রামায়ণ- 
মহাভারতের বিষয় লইয়া এত অধিক রচন| দেখ! যায়, অথবা, শী দুই 
পুরাণের ঘটন৷ বা চরিত্রের উদ্দোশনা (81105107,) এত রকমে করা! 
হইয়া! থাকে যে, তোমাদের পক্ষে, আস্ততঃ কাশীদাসী মহাভারত ও 

উ-_২ 
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শক 


ক্ৃত্তিবাঁপী রামায়ণ এই দুইখানি বইএর গল্প জানিয়। রাখা ভালো । 

যে-সকল কবিতা আবৃত্তি করিবার উপযোগী অথব] মুখস্থ করিলে 
ভাল হয়, তাহাদের নামের পাশে (*) এইকপ চিহ্ন দিয়াছি। 

এই কবিতা-পাঠের সঙ্গেই আর'একটি শিক্ষার সুযোগ করিয়া 

লইবে--বাংল! ভাষার বাক্য-রচনা ও শব্-যোজনার যে বিশেষ 
ভঙ্গিগুলি আছে, তাহ! খুব ভাল করিয়া চিনিয়া লইবে। তোমর! 

অনেকেই জান না, প্রত্যেক ভাষার একট। নিজস্ব স্বভাব আছে। 

সেই স্বভাবের জন্য, কেবল অভিধান এবং ব্যাকরণের সাহাষ্যে 

বাক্যের অর্থ ও গঠন ঠিক করিয়া লইতে পারিলেই কোন ভাষাকে 
আয়ত্ত করা যায় না। যিনি ভাষার মেই বিশেষ ভঙ্গি, রীতি, বা 
বুলির কায়দ] উত্তমরূপে অবগত হইয়৷ তাহা অভ্যাস করিরাছেন, 
তিনি সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট লেখক হইতে পারিবেন। ইংরেজী ভাষা 

যে কারণে একটি উৎকৃষ্ট ভাষা, আমাদের বাংলাও সেই কারণে 
সকল শ্রেষ্ঠ ভাষার সমতুল্য, কারণ বাংলাতেও ভাবপ্রকাশের জন্ 
ভাষার নানা স্থশ্প কৌশল আছে; ইহাতে যেমন অজন্র বাধা-বুলি, 
বচন ও নানা জাতের শব্দ আছে, তেমনই প্রয়োগের বহুতর 
কৌশলও আছে। তোমরা এই “কবিতা-পাঠে”র প্রসঙ্গেই এইক্ধপ 
অনেক ভঙ্গির পরিচয় পাইবে । তাহাদের মধ্যে আমি ছুইটি প্রধান 
ভঙ্গির কথা এইথানেই বলিয়া রাখিতেছি। একটিকে “চল্তি-বুলি' 
ব।“ইভিয়ম” বলিয়া জানিবে; সেগুলিতে অভিধান-ব্যাকরণের. 
কোন নিয়ম নাই ও ষথা-“কালাপেড়ে? (কাপড় ),__“কালোপেড়ে, 
নয় ; ইহাঁকে ইংরেজীতে 95৪£০ বলে ; কিন্বা যেমন “মামার বাড়শ? 
--?মামাবাড়ী+ নয়। তেমনই, কত রকমের ষে চল্তি রীতি আছে, 
তাহার হিসাব করা শক্ত । পয়ার শরীর+, "মাটির মানুষ”, “মুখের 
কথা” যেমন এক ধরণের বুলি, তেমনই, “মুখ-চৌরা,, 'ভয়-তরাসে', 
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“ুধে-ধোয়া”, “মন-মরা” প্রভৃতি কত রকমের যে বাগভঙ্জি আছে, 
তাহা তোমর। বিখ্যাত লেখকদিগের গগ্ঠ বা পদ্ঘ-রচনা মনোযোগ 
দিয় পড়িলেই দেখিতে পাইকে। আজক'লকার বাজে লেখকদের 
লেখা পড়িলে কিন্তু তাহা পাইবে না, কারণ তাহারা প্রায়ই খাটি বাংলা 
ভাষা লিখিতে জানে না। ভাষার সম্বন্ধে আর একটি প্রধান লক্ষ্য 
করিবার বিষয়--যাহাকে ইংরেজীতে বলে, শব্দের 401)7859] 
[9520106”, অর্থাৎ, কোন?একটি, অপর শব্দের সহযোগে (1089০ 
ব!খগুবাক্যের!মধ্যে ) কোন কোন শব্দের যে বিশেষ অর্থ হয়। 
সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের শব্দগুলিতেই এইরূপ হইতে দেখা যায়। 
ইহার যথেষ্ট উদাহরণ তোমর। “কবিতং-পাঠে”র মধ্যে পাইবে ; একটি 
উদ্দাহরণ এইখানে দিতেছি । তোমর। নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ, “ধরা 
ক্রিয়াপদটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে, স্রথা 
_বুষ্টি ধরিয়াছে”, উন্ুন ধরাও", ইত্যাদ্দি। ইহাকেই 72187253] 
0068010 বলে, আমি উহাকে বাংলায় 'যৌগিক অর্থ বলিব। 
কবিতা-পাঠের সময়ে তোমরা মাভৃভাষার এই গুণগুলির প্রতিও 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে । আমি হয়ত সর্বত্র দৃষ্টি দিতে পারি নাই, 
তোমরা আরও অনেক এইরূপ দৃষ্টান্ত খু'জিয়া বাহির করিতে 
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পুরাতন যুগ 

খুষটীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা! কবিতার রীতিমত আরম্ভ 
ধরা যাইতে পাবে $ কারণ তাহার পূর্ব্বে যাহা রচিত হইয়াছিল তাহা 
কাব্য-হিসাবে বিশেষ কিছু নয়। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্ত। চণ্তীদ্বাস 
ও বিগ্ভাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমভক্তিমূলক কবিত। এবং কৃত্তি- 
বাসের রামায়ণই প্রাচীনতম | তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্তের 
আবির্ভাব ও তাহার প্রবন্তিত নূতন ধর্মের প্লাবনে বাঙ্গালী জাতির 
এক নবজাগরণ ঘটে, তাহাতে বাংলাভাষায় বিশেষ বেগ সঞ্চার হয়; 
শ্রীচিতন্তের ধর্ম ও জীবন সংক্রান্ত বহু কাব্য, গান ও তত্ব-আলোচন! 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে । এ বুগের বাংলা কবিতাঁকে প্রধানতঃ ছুই 
তে'ণীতে ফেলা যায়--€১) গান, (২) কাহিনী । ষোড়শ শতাব্দীতে 
বৈষ্ণব গীতি-কবিতার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে, কিন্তু কাহিনী-কাঁব্যের 
ধার! পুষ্ট হইয়া উঠিলেও, সপ্তদশ শতাব্ধীতেই তাহার সমধিক বিকাশ 
হয় 3 কাব্ুণ, এই কালেই “মঙ্গলকাব্য” নামক-_ গ্রাম্য দেব-দেবীর 
মাহাত্ম্যকীর্তন-মূলক-_এক জাতীয় কাহিনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল ; 
তন্মধ্যে প্রাচীনতম- বিজয়গুপ্রের (খুঃ ১৫শ শঃ) “মনসামঙল”- 
কাব্যের উপাখ্যানে, কল্পনা ও কবিত্বের বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য কর 
যায়। তথাপি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীতর 
“চও্ুশমজল+-কাব্যই কাব্য-হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; 
অপরাপর মঙ্গল-কাব্যগুলি লোক-পাহিত্যের- অর্থাৎ, গ্রাম্য গীতি- 
কথ। বা পালা-গানের--পধ্যায়তুক্ত । সপ্তদশ শতাববীর প্রথমে আৰ 
এক কবি--কাশীরাম দাস--মহাভারতের অনুবাদ করিয়া অক্ষয় যশ 
লাভ করিয়াছেন ; কৃতিবাসের রামায়ণের মত এই মহাভারতও, 


পুরাতন বুগ ২১ 


বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য হইয়। আছে । ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ৰাংপা কাব্য প্রায় একই ধারায় চলিয়া আসিলেও--কবিতার ভাষ। 
ও রচনার রীতি কিছু মাঞ্জিত হইয়া উঠিল। অষ্টাদশ শতাব্বীর 
ছুইখাঁনি কাব্য উল্লেখযোগ্য-_এক্ঠখানি ঘনরামের ধশ্শমজল+, অপর- 
খানি ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্জল'। ভারতচন্দ্রের “অন্গদামঙ্গল,ই 
কাব্য-হিসাবে, পুত্রাতন্‌ ধারার শেষ ও চূড়ান্ত নিদর্শন__ভাব ও অর্থের 
সহিত ভাষার নিপুএ ফোজনায়, ছন্দে, ও বসস্থিতে, তিনিই পুরাতন 
বুগের শ্রেষ্ঠ কবি। অষ্টাদশ শতাবধীর মধ্যভাগে বাংলায় যে" রাষ্ট্র 
বিপ্রব হয়--ইংরেজ-রাজত্বের আরম্ভ হয়-_তাহাতে বাংলা কাবোর 
ধারা কতকটা ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সাহিত্যের আদর্শ ও মাজ্জিত 
বচনা-রীতি অনেক পরিমাণে ক্ষুপ্র হয়। এখন হইতে উনবিংশ 
শতাব্ধীর অর্ধেকেরও অধিককাল ধরিয়!, যে ধরণের কাব্যের গ্রচলন 
হইয়াছিল তাহ] প্রায়ই, পাঠ করিবার জন্য নয়__গাহিয়া শোনাইবার 
জন্ত রচিত হইত । এই সকল কবিতার অধিকা*শ নষ্ট হইয়া গিয়াছে 
এবং যাহাও আছে তাহা ঠিক কবিতা নয়__গান। এই 'কালের-_ 
এবং খাঁটি পুরাতন ধাঁরার-_শেষ কবি, ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত । ইহার ব্যঙ্গ- 
কবিত। ও রঙ্গরসের রচনাই অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল । বাংলা 
কাঁব্যের পুরাতন যুগের ইভাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

পুস্তকের এই ভাগে গান খুব কম আছে, কাহিনী-কবিতাও-- 
রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই বেশির ভাগ উদ্ধত হইয়াছে । ইহাতে 
তোমরা এই কয়জন বড় কবির নাম পাইবে ;--বিগ্ভাপতি, চশ্ডীদাস, 
রত্তিবাস, জ্ঞানদাস, সৈয়দ আলাওল, কবিকম্কণ মুকুন্দরাম, কাশীরাম 
দাস, ভারতনন্ত্র, রামপ্রসাদ ও নঈশ্বরগুপ্ত। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে 
আর একজন খুব বড় কবি আছেন, তীহার নাম 'গোবিদ্দ দাস। 
প্রায় চারিশত বংসরের বাংলা কবিতার যে বিবরণ দিয়াছি তাহার 
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সম্পর্কে এই কয়টি মাত্র উল্লেখযোগ্য কবির নাম পাইলে; ইহ 
হইতেই তোমর! বুঝিতে পারিবে- প্রাচীন বাংলায় উৎকৃষ্ট কাব্য 
পরিমাণে বেশি ছিল না) এখানে ওখানে দুই একজন শিক্ষিত কবি 
সাহিত্য-রচনার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র । ইহার কারণ, সেকালে 
শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংল! ভাষাকে শ্রদ্ধা করিতেন না_সর্ববিষয়ে 
সংস্কতই ছিল তাহাদের আদর্শ। বাস্তবিক পক্ষে, বৈষ্ণব গীতি- 
কবিতা, চণ্ডীমজগল-কাব্য (মুকুন্দরাম ), ও ভারতচন্ত্রের কাব্য ছাড়া, 
এ বুগে (সাহিত্য-হিসাবে উল্লেখযোগ্য আর কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় না। ইহাদ্দের মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদগুলিই প্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর গৌরব- বাঙ্গালী যে গানের রাজা, তাহার 
প্রমাণ এত পূর্বকালেও এইগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে । ইহাও লক্ষ্য 
করিবে যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য দুইখানিই, ভাষায় ও 
আদর্শে, গ্রাম্য-গাথ1 বা! গীতিকা হইতে শ্রেষ্ট--এই ছুইথানি কাব্যই 
বাংল। ভাষাকে বহুদিন বাচাইয়া রাখিয়াছে। উভয় কবির কাব্যে 
(বিশেষতঃ কৃত্তিবাসের ), সেকালর সাধাবণ বাঙ্গালী সমাজের 
জীবনযাত্র৷ ও প্রাণমনের যেটুকু প্রকর্ষের (০010515 ) পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহাতে এই ছুই কাব্য আজও বাংল! সাহিত্যের মুল্যবান 
সম্পদ হইয়া আছে ; আরও মূল্যবান এইজন্য যে-_ইহারা সংস্কৃত 
রামায়ণ ও মহাভারতের কেবল অনুবাদই নয়; সেই দুই মহাকাব্যের 
কাহিনীকে, ও তাহার অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে» এই ছুই কবিই 
বাঙ্গালীর অন্তরের আদর্শে গড়িয়া লইয়াছেন; এজন্য এই ছুই কাব্য 
প্রকৃতই বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্য হইয়া উঠিম্নাছিল। এই পুম্তকে 
উদ্ধীত কবিতাগুলিতেও দেখিবে কাহিনীর বিষ এবং পাত্র-পান্রী- 
সকলই সেই সংস্কৃত মহাকাব্যেরই বটে, কিন্তু তাহা একেবারে 
বাংল! হইয়া উঠিয়াছে--পাত্র-্পাত্রীও থাটি বাজালী। অতএব, 
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এ (যুগের উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা যেমন বৈফব পদাবলী, তেমনই 
এই ছইখানিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-কাব্য । খাটি সাহিত্যের দ্রিক 
দিয়া বাকি থাকে আবু দুইখাঁনি_-“চগ্ডীমঙ্গল” ও 'অনদামঙল?। 
চণ্ীমঙ্গলের কবিত্ব বা কল্পন? সেকালের পক্ষে প্রশংসনীয় বটে, 
তথাপি তাহ! শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপযুক্ত নয়__অন্ভুত ও অসম্ভব রূপকথার 
মিশ্রণ তাহাতে আছে। কিন্তু তৎসব্বেও মুকুন্দরাম বাস্তব-বণনায় 
ও চিত্রস্থষ্টিতে সর্বপ্রথম সত্যকার কবিশক্তির পরিচয় দিয়েন । 
তাহার ভাষার বাংলা শব্বসম্পদ শবশ্ময়কর | এজন্য তিনি এক হিগাবে 
প্রাচীন সাহিত্যের একজন বড় কর্ধি। ভারতচন্দ্রের কবিতার যে 
নমুনা দিয়াছি তাহাতে দেখিবে--এই কবিই, রচনা-নৈপুণ্যে ও উৎ্কুষ্ট 
ভাষার গুণে, এ ষুগের কাহিনী-কাব্যকে একটি উচ্চ সাহিত্যিক 
আদর্শে তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্ত ভারতচন্দ্র আধুনিক কালের বড় 
নিকটবর্তী । শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর ধর্ম ও জীবন-সংক্রাস্ত পদ্-গ্রইগুলি 
ঠিক কাব্য-জাতীয় নয়, ষদ্দিও তাহার অনেক স্থলে ভাবের ও 
বর্ণনার কবিত্ব আঁছে,_-এগুলিকে সে যুগের পগ্ে-রচিত গছ্ধা- 
সাহিত্য বল! যাইতে পারে ; তথাপি, ইহাদের ছ্বার একটি কাজ 
হইয়াছিল__বাংল! ভাষার চর্চা বাড়িয়াছিল, ভাষারও উন্নতি 
হইয়াছিল । এ যুগে অনেক পল্লী-গান ও গ্ীতিক রচিত হইয়াছিল 
-তাহাদ্দের ভাবে যথেষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু সেগুলি লেক- 
সাহিত্যেব্র অন্তভূক্তি; তাহাদের ভাষায়, কল্পনায়, বা রচনা-রীতিতে 
সাহিত্যিক লক্ষণ নাই, অতএব সেগুলি পৃথক বস্ত--একথ। কথন 
বিস্বত হইবে না। এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন--'মৈমনসিংহ 
গীতিকা' ৷ 


কবিতা-পাঠ 


(১) 
কবিতাটি প্রাচীন মৈথিল কবি বিগ্ভাপতির একটি পদ ; ইহার 
ভাষাও মেথিল ভাষা। মূল মৈথিল ভাষার কবিতা এককালে 
বাঙালীর প্রায় নিজন্ব হইয়া উঠিয়াছিল। এই কবিতাঁটিতে ভগবানের 
নিকট ভক্তের আত্মসমর্পণের ভাবটি কেমন গভীর ও প্রাণময় হইয়া 
উঠিন্নাছে তাহা লক্ষ্য কর । ূ 
ছন্দ_ মাএা-ছন্দ (“বাংল 'কবিতার ছন্দ' দেখ)। পদভাগ 
এইক্ধপ-__ 


গণইতে | দোষ গুণ ॥ -লেশ নাহি | পায়বি--(8181818) 
যব.তুন্ছ | করবি বি | -চার__(৪181৩)। 


২:৩। দেবতাকে কোন দ্রব্য সমর্পণ করিবার সময়ে তাহার 
উপরে তিল ও তুলসী রাখিতে হয় । ইহ! দ্বার! ভক্ত আপনার মনেব 
গভীর বিশ্বাস ও আতন্তরিকত। প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তিনি যেন 
সার! মনঃপ্রাণ দিম্না দেবতাঁকে সেই ভ্রব্য উৎসর্গ করিতেছেন। 

৬-৭। (তোমাকে জগৎ্-জন জগতের নাথ অর্থাত প্রভু ও রক্ষা- 
কর্তা বলিয়া থাকে ; এই অধম আমি ত+ জগতের বাহিরে নাই। 
কহাষ্বসি-কথিত হও । ৮ কর্্মবিপাকে, অর্থাৎ, কর্ম করিতে 
ও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হইয়া, যে-জীব হুইয়াই জন্মলাভ 
করি না কেন, তোমার প্রসঙ্গে যেন আমার ভক্তি থাকে । ইহাই 
প্রকান্তিক ভক্তি । কিয়ে_-কিবা!। 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :--করম-বিপাকে (কর্মবিপাক )$ গতা- 
গতি ; ভপয়্ে ; ভবসিদ্ধু ; পদ-পল্লব । 


কবিতা-পাঠ ২৫ 


এ সা পি শি ২5 সপ শপ ও শালা 


(২) 


এই কবিতাটি মৈথিল ভাষায় রচিত। শেষে ভগবানের কৃপা 
ছাড়া মান্ষের আর কোন গতি নাই--এই ভাবটি এই কবিতায় বড় 
সুন্দর ফুটিয়াছে। সবকয়টি লাইনই মুখস্থ করিবে। 

ছন্দ্-_মাত্রা-ছন্দ বাংলা কনিতার ছন্দ” দেখ )। 

১। পরিণাম নিরাশ!- পরিণাম সম্বন্ধে নিরাশ (বিশেষণ )। 
৩। অতএব তোমারি উপরে একমাত্র নির্ভর | ৪-৭। এই পঙ.ক্তিগুলি 
প্রায়ই উদ্ধত হইয়া থাকে । অর্থ-_-পর পর কত স্থষ্টি কত প্রলয় বহিয়। 
গেল, কত চতুরানন (্রহ্ধা- সৃষ্টিকর্তা) হুষ্টির সহিত অন্তর্ধান করিল-- ' 
তোমার আদিও নাই, অবসানও নাই 3 সমুদ্রে লহরীর মত সকলই 
তোমাতে উঠিক্না তোমাতেই মিলিয়া যায়। সমাঁওত-বিলীন হয় । 

ভাষা ও শব্মশিক্ষা :__-সাগরলহরী-সমানা) শমন-ভয়্। 


(৩) 


কত্তিবাপের রামায়ণ হইতে উদ্ধত। এই কবিতায় সেকালের 
বাঙ্গালী সমাজের বিবাহ্‌-অনুষ্ঠান কেমন ছিল, এবং ধনীদিপের গৃহেও 
বেশভৃষ! ও বিলাদের আয়োজন-উপকরণ কত সামান্য ছিল, তাহার 
কিছু পরিচয় পাইবে । কৃত্তিবাস রামায়ণকে শুধু ভাষাতেই নয়, 

সকল বিষয়েই বাংল! করিয়া তুলিয়াছেন। 

_.. ছন্দ_ পুরাতন পয়ার | 

২-৩। সেকালের একটি স্বন্দর বৈবাহিক শিষ্টাচার । ৭। কেশ- 
সংস্কীরের অন্ত আমলকী চূর্ণের ব্যবহার--সেকালের অতি সহজ ও 
্বপ্লেতুই জীবনযাত্রার একটি স্ুদ্বর নিদর্শন । ১৪। পাটের--রেশমী 
স্থতার (আজকাল যাহাকে “পাট” বলে তাহা নয়)? সংস্কৃত 'পটবস্ত্রের 


২৬ কাব্য-মগ্য। 





প্র ্উজ প”পপআ্মআজপপপ্্র 


“পাট” । ২৪। বাজন-নৃপুর-_বাজে এমন নূপুর | নৃপুরের সজে 
“বাজন” শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য কর। ২৬। সোহাগের বাতি-__ 
এখানে, “সোহাগ'__-সৌভাগ্য ; সৌভাগ্যস্থাচক প্রদীপ । ৩৩) এই 
“জলধারা” দেওয়ার প্রথ। এখনও প্রচদিত আছে। ৩৬। পাণিগ্রহণ। 
৪০। “রোহিণী”, “চিত্র” প্রভৃতি নক্ষত্র পুরাণে চন্দ্রের পত্তী বলিষ। 
বণিত। ৪২। পরিহার করে--এখানে, "দান করে” । দানের 
সতিত দক্ষিণা দ্রিতে হয়; এখানে কন্ঠাদানের দক্ষিণা হইল পাচটি 
হরীতকী মাত্র। ৪৭। ঝিলিমিলি--“শব্দার্থ-সথটী” দেখ । 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :_-ঝিলিমিলি ; তোল! জল ; পুর্ববাপর ; 
বিলক্ষণ ; বাসরঘর । 


(8) 


বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ্রকর্তী কবি চণ্ডীদাসের পদ । খ্বামের রূপবর্ণনাই 
কবিতাটির বিষয়। উপমাগুলি দেখ। এইকপ উপমা প্রাচীন 
কবিতার একটি বিশেষত । 

ছন্দ-_ পুরাতন ত্রিপদ্দী, অর্থাৎ পদভাগের ছন্দ। গানের পদ 
বলিয়া অক্ষরসংখ্যা ঠিক নাই ; সাধারণতঃ--৮+৮+-১২। 

৪০৫ | £থেহা।? অর্থে, এখানে) ঘন-রস ৷ সেই 'থেহ1 আবার 
নিংড়াইয়া আরও যে সার বস্ত পাওয়া যায় তাহ'র দ্বার! শ্তামের মুখ 
গড়িয়াছে। ১৩। বিস্তারি পাষাণেঃ ইংবক্ষ যেমন প্রশস্ত, 
তেমনই নিটোল ও মহ্থণ, যেন একখানি পাষাণ-ফলক ১ গলার বত্র- 
হার সেই পাষাঁণে খচিত মণিশ্রেণীর মত দেখাইতেছে । 

১৭-১৮। “আঘদ্লি”_উক্কমূল হইতে কটি পধ্যন্ত যে অংশ, 
তাহধকে আদলী বা অর্ধস্থালীর (হাড়ি বা কলসের নিয়াংশ ) সহিত 


কবিতা-পাঠ ২৭ 


তুলনা করিয়া বলা হইতেছে যে, তাহার উপরে কদলীসদঘৃশ্ত উরু 
দুইটি রোপিত বা স্থাপিত হইয়াছে । প্রাচীন কবিতায় উরুর সঙ্গে 
কদলীবৃক্ষের যে তুলনা দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার গোড়াট' 
উপরের দ্রিকে এবং মাথাটি ্সীচের দিকে ভাবিয়া লইতে হয়। বল! 
বাহুল্য, এ সকল উপমায় ঠিক,বাহিরের সাদৃশ্য ততটা নাই, ষতটা 
আছে ভাবের সাদৃশ্ত। ১৯। দর্পণ-__নথের উপম]। 

ভাষা! ও শবশিক্ষ! :- স্ধা ছানিয়া ; গঞ্জিয়া; কন্বু; দাম; 
স্ববম করেছে । | 





(৫) 


এই কবিতাটি বৈষ্ণব পদ্কর্ত। জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত প্দ। 
প্রথম চার লাইন মুখস্থ করিবে । কবিতাটি খাটি বাংলা হইলেও 
ইহাতে 'ব্রজবুলি”র ছাপ আছে । মৈথিল কবিতার অস্ুকরণে'কবিরা 
যে ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাহার নাম 'ব্রজবুলি' । এইরূপ হইবার 
কারণ, এককালে বহু বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় বিগ্ভাশিক্ষা করিতে 
যাইতেন; সেখান হইতে ভ্ঠাহারা মৈথিল কবিতা শিখিযা সংগ্রহ 
করিয়। আনিতেন ;) এই ভাষার কবিতা বাঙ্গালীদের বড় ভাল 
লাগিত। এই “আক্ষেপ রাধার আক্ষেপ। কষ্ককে পাইবার আশ! 
করিয়া রাধা বড় তুল করিয়াছেন । 

ছন্দ__ত্রিপদী (৬+-৬+৮)। পদভাগের ছন্দ। 

৫। করমে লেখি-_অদৃষ্টের ফল $ ভাগ্যে লেখা ছিল। ১২-১৫। 
সাগর সেচিলে মাণিক পাওয়া যায়ঃ এপ প্রবাদ আছে । নগরে বন্ধু 
ধনীর সমাগম হয় বণিক শ্রেষ্ঠীরাও আসিয়া বাল করে; অতএব 


নগরেই বহুমূল্য মাণিক্যের সন্ধান মিলিতে পারে | ১৮-১৯। কবি 


২৮ কাব্য-মঞ্ুষা 


বা পপ পাশপাশি আদিল 0 পিস বিসিসি? পা সস পাপী পর 


বলিতেছেন, কুষ্ককে (ভগবানকে ) ভালবাসা ত' সহজ নয়; সে 
ভালবাসার আগুনে সার দেহ (দেহের সখ) দগ্ধ হইয়া যায়; তাই 
তাহা যত প্রবল, ওই জ্বালাও তত অধিক হইবার কথা। 

ভাষা ও শব্বশিক্ষ1 (ঘর) বাঁধিন্দ ; (নগর) বসান্ু ; জলদ) 
সেবিন্তু। 


(৬) 


'কালকেতু' কবিকম্কণের কাব্যের নায়ক । কবিকস্কণ ব্যাধপুত্রকে, 
অর্থাৎ অতিশয় নিয়জাতীয় একজনকে তাহার কাব্যের নায়ক করিয়া 
তাহার চেহারা ও বলবীধ্যের বর্ণনায় কেমন সত্যকার বীরমুত্তি অস্কিত 
করিয়াছেন। ইহার একট কারণ, এই গল্প তাহার নিজের নয়__ 
বাংলার প্রান পললীগাথা অবলম্বনে রচিত। তথাপি কবির কল্পন! 
যে এইযপ নায়ককে অবহেলা করে নাই, ইহাতে, মান্ুষ-হিসাবেই 
মান্তষের যে মহত্ব, তাহার প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে | 
( অপ্রচলিত শব্দের অর্থ পুস্তকের পরিশিষ্টে দেখ ।) 

ছন্দ__ত্রপদ্রী (৮+৮+১৭)। 

২৪। শশারু--খরগোশের পুরাণে বাংল] নাম। 


(৭) 


এই কবিতাটি কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে। দাস্তিক 
ক্ষত্রিয়বীর এবং বাজগণ যাহ পারিলেন না, একজন দীন্দরিদ্র 
ব্রাহ্মণধূবা1! তাহা পারিল ; একদিকে রাজ্গণের নিরাশ হওয়ার জন্ত 
ক্ষোভ ও ক্রোধ, এবং অপর দিকে সত্যনিষ্ঠ, বিনয়ী, নিরভিমান 
্রাঙ্গণবেণী মহাবীর অর্জুনের ব্যবহা'র-ইহাই এ কবিতায় বর্ণিত 


কবিতা-পাঃ ২৯ 


পি রস ওপর ভা রি রা বট রন ৮৮ ০” পালি 


হইয়াছে । ইহার মধ্যে একটা বড় সত্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা 

এই যে,_ নীরব সাধনা, চরিত্রবল ও পুরুষকাব, এই তিনের দ্বারাই 

মান্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জয় করিয়া লইতে পারে; সেজন্ঠ 

বংশগৌরব ব' প্রবল আত্মীর-বন্ধুর সাহায্যের দরকার হয় না। 
ছন্দ--পর়ার । 

১৫। পুম্পবুষ্টি অর্থে, "অতিশয় মৃদু বৃষ্টি'ও হস । ২১। হতচিত্ত 
_হতাঁশ, ক্ষুবহদয়। ২৭। চিত্তে উপরোধ করি- সনের ভাব 
দমন করি; আত্মসংযম কর্রি। ২৮। উচিত--উচিত শাস্তি । ৪৫- 
৪৬। এই লাইন ছুইটি মুখস্থ রাখিবে। ৪৯। ভগ্ুন__ভীড়ানো ঃ 
গোপন করা। ৫৮। আখগুল- ইন্ত্র। 

ভাষা ও শবশ্শিক্ষা :__বল্পভ; দ্রুপদের বাল! শিষ্ট-দুষ্ট ; 
আকর্ণ পুরিয়া । 

(৮) 

ভারতচন্দ্রের 'অন্নপামঙ্গল” হইতে । পিত্রালয়ে, পিতা দক্ষের 
মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাই শিব 
অনুচরবর্গসহ দক্ষালয়ে চলিয়াছেন। মহাদেবের মুত্তি ক্রোধে অতি 
ভয়ঙ্কর হইয়াছে ; জটায় গঙ্গা, গলায় সর্প, ললাটে শশিকলা, এবং 
তৃতীয় নেত্রে অগ্নি__সকলই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। 

ছন্দ-_সংস্কত “ভূজন্প্রয়াত? ; বাংলা ছন্দ নয়। ইহা মাত্রা-ছন্দ, 
(এ্কবিতার ছন্দ” দেখ)। মাত্রাসংখ্যা-২০। এইরূপ হম্ব-দীর্থ 
করিয়া পড়িবে-_ 

অদূরে মহাক্ষদ্র ডাকে গভীরে । 


অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥ 


টি কাব্য-মঞ্জুষ! 


রা কাস তি দিশা লিন শর আরতি 


_যুক্তাক্ষরের পূর্ধববর্”, এবং দীর্ঘস্বর (উ, এ, আ, ঈ) দীর্ঘ 
ধরিতে হইবে । 

৩। সংঘষ্র-(বিণ) সংঘটিত; অর্থাৎ সংঘাতে আন্দোপ৩। 
৪-৫ 1 এই ছুই পঙক্তিতে, শব্দের কেবল ধ্বনির দ্বারাই ভাব 
প্রকাশ করিবার কৌশল লক্ষ্য কর। গ্বাজে_-গর্জন করে। 
৬। নিশানাথ চন্দ্রও সুর্যের স্তায় প্রতাপবুক্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ চন্দ্রও 
স্ধ্যের স্তায় জলিতেছে। 


6৯১ 


এইটিও “অন্নদামঙ্গলে'র কবিতাঁ_ভারতচন্দ্রের একটি উৎকৃষ্ট 
কবিতা । ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রটি কেমন সুদ্দর ফুটিয়াছে, তাহাই 
ভাল ক্রিয়া দেখিবে ; এই চরিত্রই এই কবিতার প্রধান বিষয় । 

ছন্দ পয়ার। 

১১। খবিশেষণে- অর্থাৎ নাম না করিয়া, গুণের বণন। দ্বারা । 
১৩-১৬ । এখানে, “গোত্র'» "পিতামহ “বাম+, “সিদ্ধি?ঃ 'তৃণ”, 'কু- 
কথা” “দ্বন্দ”, “ভূত; প্রতৃতি শব্খগুলির ছুই অর্থ আছে। তাশ্ছাড়াঁ_ 
“অতি বড় বৃদ্ধ, “কপালে আগুন» পঞ্চমুখ”, “কভরা বিষ”, 
*শিরোমণি', “ষে মোরে আপন। ভাবে, ইত্যার্দি--এ সকলেরও 
্সেষ-অর্থ লক্ষ্য করিবে । সব মিলিয়! পরিচত্র ধ্বাড়াইবে এই £-_ 
আমি হ্মালয়-কন্তা উম বা ছুরগী; মহাদেব আমার স্বামী; গঙ্গা 
আমার সপত্বী; এবং মৈনাক পর্বত আমার ভাই । আমি দেবী, 
ভক্তমাত্রেই আমার প্রিয় ; ষ্বে ভক্তি করে (“আপনা ভাবে?) 
তাহারই গৃহে আমি বিরাজ করি,_অর্থাৎ নিকটে থাকিয়া তাহার 
মঙ্গল করি। 


কবিতা-পাঠ ৩১ 


২১। জতা-_-সতিন; তরঞ্জ--(ছিতীয় অর্থ ) হাব-ভাব, লান্ক- 
লীলা । ৪৬। এই লাইনটির অর্থ ভাল হয় না। মূল পুথি হইতে 
নকল করিবার সময়ে তুল হইয়া থাকিবে ; পরে সেই ভূলই ছাপা 
হইয়া আসিতেছে । এইক্ূপ * একটা অর্থ করা যায় :--তাহার 
ইচ্ছাই এইক্প সৌভাগ্যের কারণ নতুবা কাঠের সে*উতিতে তপের 
ফল ফলিতে পারে না”। ৫৮। অষ্টাপদ-_সোণা। ৬৯। ভবানন্দ 
মজুমদার রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ; এই কাহিনীর দ্বাক্কা কবি 
তাহার প্রতিপালক রাজা কৃষ্চজ্জ্রর বংশ-গৌরব কীর্তন করিয়াছেন। 
শ২। এই বাক্যটিতে পাটনীর ষে আকাঙ্ষ। ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা! 
যেন সেকালের বাঙ্গালীমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ষা। “দুধে ভাতে 
খাঁকা"র চেয়ে ভাল অবস্থা আর কি হইতে পারে? 1 ৫৬) কবিতা 
দেখ। ] 

ভাষা ও শব্বশিক্ষা :__-ফের-ফার ; অহনিশ ; দ্বন্দ্ব; উব- 
পারাবার ; কোকনদ ; থেয়ায় ; গজ-গমন ; অষ্টাপদ। 


€১০) 
কবিতাটি গানের মত করিয়া লেখা । উপমাটি বড় হ্ৃন্দর, মুখস্থ 
করিবে । 
| ছন্দ পদভাগের ছন্দ (৮+৮)1। প্রত্যেক চরণে তিনটি পদ । 
শেষের পদটি « অক্ষরের । 
€ | ধারাজল- বুষ্টির জল । 
(১১) 
রামপ্রসাদের একটি বিখ্যাত শ্তামা-সঙ্গীত । এই কবিতাটি গান। 
রামপ্রসাদের এই গান বাংলী ভাষায় এক অপূর্ব বন্ত--এমন সরল 
অখচ ভাব-গভীগর, এত সহজ ও আস্তরিকতা-পূর্ণ গীতিরচনা বাংলায় 


৩২ কাব্য-মঙ্যা 


সস পল কা পাশ পিচ লি ০ আপি শালি পপি পিপি হাস শত স্পা লা পি শিপ পাশা সি ০৮ শী তং 


খুব কম আছে। খই কবিতা! ভক্তিমূলক হইলেও (ভূমিক! দে 
ইহাতে গীতি-মাধুধ্য আছে এ কবিতার মূলভাব এই £-_সত্যকার 
পূজায়, অর্থাৎ ভগবংসআরাধনায়,, আয়োজন-উপকরণের কোন 
আড়ম্বর আবশ্ক হয় না; তাহাতে বরং আরও অনিষ্ট হয়_মনে 
দত্ত বা অহঙ্কার জন্মে। সে পূজার অন্তরের ধারণাই ষথার্থ প্রতিমা ঃ 
ভক্তিই শেষ নৈবেছ্, জানই অেষ্ঠ দীপ; এবং কুপ্রবৃত্তি সকলই যথার্থ 
বলিদানের বস্ত। ইহাই প্রকৃত নিরাঁকার-উপাসনা। এমন সহজ 
ভাষায় এমন গভীর কথা বাংল! 'কবিতায় আর কেহ ব্যক্ত করিতে 
পারেন নাই। রামপ্রসাদের গানের একটি অতি সহজ সুরও 
আছে, সে জন্ত তাহার নাম হইয়াছে-_“রামপ্রসাদী"। 
ছন্দ-_ছড়ার ছন্দ। 


(১২) 

কবিতাটি ইংরেজ কবি পোপের (48165515051 00০) বিখ্যাত 
10701551581 £18%01,-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । মূল কবিতাটির সঙ্গে 
মিলাইয়৷ পড়িবে । কবিতার ভাষা প্রায় সরস গগ্ভের মত ; কবিতা- 
হিসাবে রচনাটি উৎকৃষ্ট নয়) কিন্তু ইহাতে কতকগুলি চমত্কার ভাব 
ও চিন্ত! আছে। 

ছন্দ-_পয়ারের চতুষ্পী স্তবক (508128 )। ইংরেজীর অনুবাদ 
বলিয়া, এই প্রথম আমরা বাংলা! কবিতায় “্তবক” পাইলাম । 

১১-১২। প্রকৃতির আর সকলই (জীবজন্ত, গ্রহ-উপগ্রহ ) 
ভাগ্য, অর্থাৎ নিয়তির অধীন; কেবল মানুষকেই তুমি বুদ্ধি ও 
ক্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়াছ। ইংরেজী কবিতায় আছে_- | 


পুরাতন যুগ ৩৩ 


স্পস্ট | পিসি পিসি শাশিি পশসপিশাসিপাপীসিশা পাস  উপশিপাক্পি পাপী শাসিত পাপ্পাপিপিশ তিশা সপিলপাশী শি ৬4০ শলিপীপািহাশিসশী তি পট লে শি তত শাটল পি শত পাপা পাই এ 


“[311001775  ব80015 9৪6 1) 9০ 
1,506 0052 010 1800090 11], 
২৫-২৬। অর্থাৎ, পাঁপী বলিয়া যেন কাহারও নির্যাতন না করি 3 
প্ষারণ, আমার এমন জ্ঞান নাই ট্্য, কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ আচরণ 
পাপ, তাহা নির্ণয় করিতে পাক্ি। ২৭-২৮। অর্থাৎ, যাহারা 
আমার মতে তোমার আরাধনা করে না, তাহাদিগকে তোমার শক্রু 
মনে করিয়! পীড়ন না করি। ৩১। এই তিন পঙ-ক্তির, শব্- 
কৌশল লক্ষ্য কর--এইরূপ যমকন অনুপ্রাস ঈশ্বর গুপ্তের বড় প্রিয় 
হিল । ৩৯-৪০। ইংরেজী £[,01:05 [199 ০17 হইতে এই জাবটি 
লওয়। হইয়াছেঃ__“70181০ 0$ 00 655085568 25 ড/৪ 10151৮5 
0,05০ 012. 6:5919298 2.0810090 05.* ৪৩। ব্বিতলে- অর্থাৎ 
পৃথিবীতে ; ইংরেজী বাগ ভঙ্গী--52067 63 5৪:,*_কবিতায় 
চলিতে পারে, গগ্ভে অচল । ৪৩-৪৪ | যদ্দিবাচিতে হয় তোহার 
ইচ্ছায় যেন বীচি ; ষদি মরতে হয় তোমার ইচ্ছায় যেন মরি ।” 
€(১৩ 9) 
এই কবিতাটি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মিনী-উপাখ্যান* 
কাব্যে আছে । রঙ্গলাল পরিবর্তন-যুগের প্রথম, ও পুরাতন যুগের 
শেষ কবি; তিনি যেন ঠিক সন্ধিস্থলে দাড়াইয়া ছুই দিকেই দৃষ্টি 
করিতেছেন । তথাপি পুরাতনের প্রতি তাহার মমতা এত অধিক 
যে,তিনি সেই আদর্শই রক্ষা! করিতে চাহিয়াছিলেন। 

_.. কবিতাটির বিষয়,_স্বদেশ-প্রীতি ৷ ইহাই এ কবিতার নৃতনত্ব 
প্রাচীন কবিতায় কোথাও স্বদেশ-প্রীতির কথা ছিল না। এক 
সময়ে ইহার প্রথম ৮ পঙ.ক্তি সকলের মুখস্থ ছিল; তোমরাও মুখস্থ 
করিবে । 

উ--৩ 


কাব্য-মগ্ুষা 


৩৪ 


ছন্দ £-_পদভাগের ছন্দ (৮ +৮+৬), যথ1--- 
স্বাধীনত।-হীনতায় ॥ কে বাচিতে চায় হে ॥ 
কে বাচিতে চায় ॥ 


--এখানে “হে” দুই অক্ষরের সমান । 
(১৪) 
কয়েকটি চমত্কার নীতি-কথা-সংস্কৃত-শ্লোকের অনুবাদ 


সবগুলিই “নীতি-কবিতা"র উত্কুষ্ট উদাহরণ (“কবিতার কথা” 
দেখ )। এইরূপ কবিতা! স্থন্দর হয় দুইটি বস্তর গুণে-উপমা ও 
দৃষ্টান্ত । 
ছন্দ ?__ত্রিপদী ও পয়ার। 
গজভুত্ত কথ.বেল-সংস্কত “গজতুক্ত কপিখবং” 
“কপিখান্তর্গতঃ 


খেল্‌্- বিস্ময়কর 


চি) 
গজ” অর্থে হন্তী নয়--এক প্রকার ক্ষুদ্র রুমি । 


কীটেো গজ ইত্যভিধীয়তে”--বৈজয়ন্তী | 


আচরণ, "যমন “ভেলটির থেণ্*। 
ভাষা ও শব্দশিক্ষা :__কুপ-পয় ; সলিল-সম্পাতে ; অঙ্কুশ ; 


গরল ; শ্রুতির শোভন শ্রুতি । 





পরিবর্তন-যুগ 


এই ষুগের যে কবিতাগুলি তোঁমর1 এই পুস্তকে দেখিতে পাইবে, 

তাহাদের সঙ্গে পূর্বের কবিতাগুলি তুলনা করিলে, এই কয়টি 
, বিষয়ে ছুই যুগের পার্থক্য স্পষ্ট হূইয়া উঠিবে। 

(১) এ যুগের কবিতার ভাষা আরও "অধিক সাধু বাঁ সংস্কৃত 
হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার কারণঃ এখন হইতে উচ্চশিক্ষিত সমাজ 
বাংল ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচন1! করিতে ও পাঁঠ করিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন । পূর্বের বাংলা ভাষা বিদ্বানের ভাষ ছিল না, সে ভাষায় 
যে কবিতা রচিত হইত, তাহ। প্রায় অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য ; 
তাহাতে তাহাদেরই গ্রামা ধারণার উপযোগী ভাব ও কল্পনা প্রকাশ 
পাইত; ভাষাও তাহারই উপযুক্ত ছিল। ছুই চারিজন পণ্ডিত 
কবির কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি_ঠাহাদের ভাষা কতকটা 
মাঞ্জিত এবং উন্নত হইলেও, কল্পনা! অতিশয় সংকীর্ণ ও মামুলী' 
ধরণের ছিল । এক্ষণে, প্রাঠীন কাব্য হইতেও যেমন, তেমনই 
বিদেনী কাব্য হইতেও-_উতকুষ্ট বিষয়, গভীরতর ভাব, ও উচ্চতর 
কল্পনা! আহরণ করিয়া, বাংল ভাষাম রীত্তিমত উচ্চাঙ্গের কাব্য- 
রচনার আগ্রহ--বিশেষ করিয়া, ইংরেজী-শিক্ষিত, সমাজের মধ্যে 
দেখা দ্িল। এজন্য পর্রের ভাষায় আর কাজ চলিল না। গ্রাম 
হইতে শহরে, অথব! নদ্রী হইতে সমুদ্রে আসিলে, যেমন এত নূতন 

. বস্তর-নৃতন দৃশ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়, যে তাহা বর্ণণ। করিতে 
আগেকার ভাষায় আর কুলায় না,নৃঙন শব্ধ নূতন বাক্য শিখিয়া 
ব! তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়; তেমনই, এই ধুগে, প্রাচীন ও 
আধুনিক, দেশী ও বিদেশ, বিরাট কাব্য-সাহিত্যের ভাবসকল 
আত্মসাৎ করিয়া বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য পুরাতন ভাষাকে 
অনেক পরিমাণে মাজ্জিত, এবং বহু নৃতন শব্দের দ্বাব্বা সমুদ্ধ করিতে 


৩৬ কাব্য-মগ্ষা 


হইল । কাহার এই কাজ উত্তমরূপে করিতে পাঁরিয়াছিলেন, 
তাহারাই এই যুগের প্রধান কবি ও লেখক । এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে 
রাখিতে হইবে যে, আমাদের ভাঁষার পশ্চাতে সংস্কৃত ভাষার অক্ষয় 
শন্দ-ভাগুাঁর ছিল বলিয়াই, আমব। এ কাজ এত শীঘ্র করিতে 
পারিয়াছিলাম ; আরও কারণ, আমাদের বাঙালী জাতির ভাবুকতা 
ও কল্পনাঁশক্তি ভারতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি, 
তাঁই আর কোন ভারতীয় ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য এখনও ক্ষ 
হইতে পারে নাই। 

(২) এই যুগের কবিগণের কল্পনা ও মনোভাব কত ভিন্ন, তাহাও 
লক্ষ্য কর। কবিরা এক্ষণে নিজেদেরই ভাবনা-কামন1 কবিতায় 
প্রকাশ করিতেছেন, মন্ুষ্য-জীবনের সম্বন্বেও কত চিন্তা এখন কৃবিতার 
বিষয় হইয়াছে ; প্রাকৃতিক দৃশ্থের বর্ণনা, শিশুর সৌন্দধ্য, স্বদেশের 
গেটুরব, স্বজাতির উন্নতি, মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা, দূর-দেশ 
ও অতীত যুগের সম্বন্ধে কল্পন1_-কবিগণের চিত্ত আকুষ্ট করিয়াছে । 

(৩) কবিতার ভাষার মত, কবিতার ছন্দও মৃতন হইয়া! উঠিতেছে ; 
ইহারও পরিচয় এই কবিতাগুলির মধ্যেই তোমরা পাইবে । 

এ যুগের চারিজন কবিই প্রধান £__“মেঘনাদবধ কাব্যের কৰি 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত; “সারদামঙ্গলে”র কবি বিহারীলাল চক্রবস্তী, 
ইহার কাব্যে গীতি-কবিতার একটি নৃতন ধারা আরক্ত হইয়াছে; 
হেমচল্ছ বন্দোপাধ্যায়, ইনি “বুত্রসংহার” লামক মহাকাব্য বচন! 
করিয়াছিলেন ; তথাপি, ইহার রচিত “কবিতাবলী” প্রভৃতি খণ্ড- 
কবিতাগুলিই সর্বত্র পঠিত হইত, এবং তাহার জন্যই ইনি এ যুগের 
কবিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোকপ্প্িফ ছিলেন । আর একজন বড় 
কবি-_নবীনচন্দ্র সেন? ইহার রচিত 'রৈবতক”, “কুরুক্ষেত্র”, এবং 
'প্রভাস'_-এই তিনখানি বড় কাব্য সেকালে খুব খ্যাতিলাভ 


পরিবর্তন-যুগ ৩৭ 


করিলেও তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধ” নামক ক্ষুপ্র কাব্যখানিই এক সময়ে 
সকলের কণ্স্থ ছিল। এই পরিবর্তন-যুগের কবিতা সম্বন্ধে আর 
একটি কথা তোমরা জাশিয়া রাঁখিবে_এ যুগে মহাকাব্যই ছিল 
কাব্যের আদর্শ, এবং পূর্বে উল্লিখিত মহাকাব্যগুলি ( “মেঘনাদবধ+, 
'বৃত্রসংহার» “রেবৃতক" প্রভৃতি ) ছাড়াও বহু মহাকাব্য রচিত হইয়া- 
ছিল, তাহাদের প্রায় সবই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল এ কয়- 
খানি মাত্র বাংলা কাব্যের ইতিহাসে টিকিয়া আছে$* এবং 
তাহাদের মধ্যে কাব্য-হিসাবে মধুঁ্ছদনের “মেঘনাদবধ কাব্য,ই শ্রেষ্ঠ । 
এ যুগের আরও অনেক কবির পরিচন্ন এই পুস্তকে তোমরা পাইবে । 
তাহাদের মধ্যে, “মহিল! কাব্যের কবি ম্বরেন্্রনাথ মন্ভুমদার, এবং 
“আলো ও ছায়া”-রচয্রিত্রী কামিনী রায়ের নাম বিশেষ করিয়া মনে 
রাখিবে। 


(১৫) 


এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুস্দন দত্তের বিখ্যাত মহাকাব্য 
“মেঘনাদবধ” হইতে উদ্দৃত। এ ছন্দ বাংলায় সম্পূর্ণ নূতন__ইহা 
ইংরেজী 11871. ৬25০-এর - অনুকরণে বাংলা অমিত্রাক্ষর ৷ এই 
কবিতার ভাষা এবং ছন্দ খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিবে । ভাব 
খুব সহজ,_-কেবল দুরূহ কথাগুলির অর্থ জানিয়া লইলেই, এবং ছন্দ 
ঠিক মত পড়িতে পারিলেই, এ কবিতা খুব ভাল লাগিবে। 

ছন্দ £-_অমিত্রাক্ষর, অর্থ।ৎ মিলহীন পয়ার, কিন্ত পয়ারের মত 
পড়িলে চলিবে না; লাইনের শেষে না থামিয়া যেখানে বাক্য শেষ 
হইয়াছে সেইখানে থামিবে ; এবং তাহারও মধ্যে, বাক্যের অংশ- 


৩৮ কাব্য-মর্থীষা 


চা 


গুলি অর্থ-অন্সারে একটু পৃথক করিয়া পড়িবে_তাহা হইলেই 
পড়িতে কোন কষ্ট হইবে না। একটু দেখাইয়া দ্িতেছি- 


ছিন্ুু মোর।, ৷ স্থলোচনে, | খোদাবরী তীরে, | 
কপোত-কপোৌতী যথা | উচ্চ বৃক্ষচুড়ে, | 

বাঁধি নীড়,_থাকে সুখে ; ॥ ছিনু ঘোর বনে, | 
নাম পঞ্চবটা, _মর্তে | স্থুরবন সম | ॥ 


প্রত্যেক লাইনে ৮ ও ৬ অক্ষরের পদভাগ আছে--যেমন পয়ারে 
থাকে (“বাংল। ছন্দ' দেখ); তাই মাঝে ও শেষে (1) এই চিহ্ন 
দিয়াছি-_ওই দুই জায়গায় খুব সামান্। একটু থামিতে হখ) উহাকে 
“যত বলে। এখানে প্রথম লাইনের শেষে একটু বেশি থামিতে 
"হইবে, কারণ ওখানে “কমা? আছে । মাঝে এক জায়গায় 'মারও 
বেশি থামিতে হইবে বলিয়। (॥) এইরূপ ডবল চিহ্ন দিয়াছি। 
যেখানে কথাগুলি পৃথক করিয়া পড়িত্যে হইবে সেখানে (-) 
এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি। কিন্তু এই সকল চিহ্ের দরকার হয় নাঃ 
অর্থ বুঝিয়া পড়িলে, থামিবার জায়গাগুলি আপনিই ঠিক হইয়া যায়, 
তখন ছন্দ বুঝিতে কোন কষ্ট হয না। কেবল যতির স্থানগুলি একটু 
লক্ষা করিবে । 


২০। গ্ীরিতি-_প্রীতি, আনন্দ । ২৩। মধু-বসন্তকাল। 
৩৬-৩৭। তুলনাটি ঠিক হইয়াছে কিনা দেখ। ৪৬। দ্রেবকন্তারা 
হুর্্য রশ্মির রূপ ( ছদ্বাবেশ ) ধরিষা পদ্মবনে খেল] করিতেন । ৬২-৬৩। 
নদীর জলে আকাশের প্রতিবিদ্ব। 


ভাষা ও শবশিক্ষা :-_পঞ্চবটাবনচর মধু নিরবধি ; 
বৈভালিক; কান্তার; রাঘব-রমণী | 


পরিবর্তন-যুগ 


স৯তিসিশিলিি ছি পাসিলািলীস্িলা সি ছি পাস্তা পিপিপি পাটির পীি সিল অলী এ সলাত লি শির উপল স্িপরপিছি পাসলী লা লসর পিন শি পীছিলাহি 


(১৬) 
মধুহ্ছদন দত্তের “মেঘনাদবধ” কাব্য হইতে। 
-». ছন্দ 2 অমিত্রাক্ষর ৷ পূর্ব বের কবিতা দেখ । 

১। নাথ- মহাপুরুষ-বাচক উপাধি, যেমন, ইংরেজী [0103 
এখানে রামচন্দ্র। ২৬। বলি-বলী"র সন্বোধনে ; মধুসদন বীর- 
মাত্রেরই নামের পূর্বে এই বিশেষণ ব্যবহার কবিয়াছেন। 
২৭। গুণহীন--গ৭ অর্থে ধনুকের ছিলা। ৩৯। স্ুধিবেন_ 
স্ৃধাইবেন। ৫০। আচার- ইংরেজী, 0070000. ৫৬। অরস'-__- 
(ক্রিয়াপদ ) সরস কর। 

ভাষা ও শবশিক্ষা :__স্তুস্ি; মহাঁবাছ; পৌলস্তেয় 
সর্বভুকৃ্) দুর্বার; কর্বরোত্তম; শিশির-আসারে ; 
নিদীঘার্ত। 


(১৭) 

কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারত বাংল ভাষায় তর্জমা করিয়া 
বাঙালীর যে উপকার করিয়াছিলেন (আজও বাঙালীর পক্ষে উহ্হাই 
একমাত্র থাটি বাংলা মহাভারত )-_কবি মধুহ্ছদন এই কবিতায় 
.কাশীদাসের সেই কবি-গোৌরব কশীর্তন করিয়াছেন । উপমাগুলি কেমন 
সাথক হইয়াছে দেখ । 

ছন্দ £__-এই কবিতার গঠন লক্ষা করিবে-_ ইহার ইংরাজী নাম 
9০০2129%  মধুহুদনই সর্বপ্রথম এইরূপ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তিনি 
ইহার নাম দ্িয়াছিলেন “্চতুর্ঘশপদশী কবিতা” | পয়ার-ছন্দের চৌদ্দটি 
লাইনে বাংল! সনেট রচিত হয়। ইহার মিলের নিয়ম বড় কড়া; 


৪০ কাব্য-মগ্ুষা 


খাটি সনেটে ছুইটি ভাগ থাকে--৮ লাইন ও ৬ লাইন। প্রথম আট 
লাইনের মিল__-কথ থক, কখ থখক-_এইরূপ হওয়া উচিত। শেষের 
৬ লাইনে মিল ইচ্ছা-মত হইতে পারে । সকল সনেটে এই নিয়ম 
রক্ষিত হয় না, এখানেও হয় নাই |? 

৩। সংস্কৃত হরদে__অর্থাৎ যে জল একস্থানে বদ্ধ ছিল। খাষি 
দ্বৈপায়ন__মহাভারতের কবি বেদব্যাস। দ্বীপে জম্ম হইয়াছিল 
বলিয়া তাহার উপাধি হইয়াছে 'দ্বেপায়ন” (দ্বীপের বিশেষণ )। 
“ভগীরথ”, 'সগরবংশ' প্রভৃতির গল্প মহাভারতে আছে। 

৯। ভাষা-পথ--এখানে “ভাষা” অর্থে বাংলা ভাষা $ সংস্কৃত 
ছাড়া আর সকল ভাষার সাধারণ নাম ভ'ষ/। খননি--খনন 
করিয়া) মধুস্থদনের এই নুতন ধরণের ক্রিয়াপদ-স্থষ্টি লক্ষ্য কর। 
১০। ভারত-মহাভারত। ১১। ৌড়-বঙ্গদেশ-_বাঙ্গালী | 
১৩। এই লাইনটি অবিকল কাণীরামের মহাভারতে প্রত্যেক 
পরিচ্ছেদের শেষে আছে। 

ভাষ! ও শব্দশিক্ষা :__চন্্রচুড়-জটাজালে ; ব্রতী; কবীশ। 


(১৮) 


মধুস্ছদনও ইংরেজী ধরণের 565029. বা স্তবক-ছন্দ রচনা, 
করিয়াছিলেন__এই কবিতাটিতে সেই ছন্দ! খুব স্বন্দর হইয়াছে । 
কবিতাটি আবৃত্তি করিবার উপধষোগী, মুখস্থ করিলে ভাল হয়। 
কয়েকটি উপম1 আছে । অর্থ, প্রেম ও ধশ-_-এই তিনেরই অত্যধিক 
আকাজ্ষার কোন্টাই পূর্ণ হয় নাই__শেষে কেবল হাহাকাঁবেই 
জীবন শেষ হইল ; ইহাই কবিতাটির মূল ভাঁব। 


পরিবর্তন-যুগ ৪১ 


পিপিপি তি ১7৮ পাপন শশী সিল ীসিনশটি শাশি পাপী আস পাচা পিস আখ পিস্পী পাল শপ শি পদ শি শি লা পপি লিলি পাপ 


ছন্দ £--পদভাগের ছন্দ, ছয় লাইনের 8681028 বা শুতবক 3 
লাইনগুলি--৮+৮১ এবং ৬; মিল এইক্ূপ-কখকখগ-গকঃ 
পঞ্চম লাইনে মধ্য-মিল আছে। 

২৯। এ উপমার এখানে সার্থকতা কি? ৩১। ব্যমিলি-_ 
অপব্যয় করিলি ) পূর্বের “থনন্তি দেখ । ৩৫ । অর্থাৎ, যশ লাভ 
করিয়া এই হইল যে,বহুলোক নঈর্ধ্যা করিতেছে । ৪০। পাঁমর- মূর্খ । 

ভাষা ও শব্শিক্ষা :-_অন্ধুবিদ্ব) সগ্ভঃপাতি; ক্ষণপ্রভ। ) 
জ্বলম্ত পাবক-শিখ। ৷ 


( ১৯) 


এই কবিতাটি বিহারীলালের “সারদামঙ্গল” কাব্য হইতে উদ্ধৃত ॥ 
কবিতাটি খুব ভাল করিয়া পড়িবে-_ ইহার ভাব, ভাষা ও*কল্পনা 
সবই চমৎকার । এই কবিতায় বিহারীলাল-_-আদি-কবি বাল্সাকির 
মুখে প্রথম শ্লোক বাহির হওয়ার যে কাহিনী আছে--তাহাঁকে 
নিজের কল্পনার দ্বার! নৃতন ভাবে বর্ণন! করিযাছেন। ব্যাধের শরে 
নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য তাহার সহচরী ক্রৌঞ্চীর আর্ত-চৎকার শুনিয়া 
আদি-কবি বালীকির প্রাণে যে করুণার উদ্রেক হইয়াছিল তাহা 
হইতেই কবিতার জন্ম হইল-_-শোকই শ্লোক হইয়া উঠিল । বিহারী- 
লাল এই কবিতাটিতে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, কবিতার 
দেবতা সরস্বতী কবিরই মানস-কন্তা; কবির হৃদয়ে যে সৌন্দ্ধ, 
কোমলতা, ও পবিত্রতা তাহারও অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে, তাহ। 
যখন বাহিরে কবিতারপে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নিজেরই বিশ্ময় 
ও আনন্দের সীম! থাকে না। এই কবিতার আরও একটি অর্থ এই 
যে, সর্বজীবে করুণা, প্রীতি ও প্রেমই_-কবিত্বের মূল উৎস । 


৪২ কাব্য-মগ্ুষা 


ছন্দ 8 শ্তবক (১09259)--পদভাগের ছন্দ। ৮ অক্ষর ও ১৪ 
অক্ষরের চরণ; চরণের সংখ্য। ঠিক নাই । মিলের পদ্ধতি লক্ষ্য কর। 

২। আলা_আালো (যেমন, কাঁলা__কাঁলো)। ৬। তামসী- 
অরুণ-__অন্ধকীর হইতে ফুটিয়া-উঠ? ঈষৎ লোহিত-বর্ণ। ধরণী লুটায় 
_ধরণীতে লুটায। সহস! ললাটভাগে _ ললাট মন্ম্মদেহের সর্বোচ্চ 
ও শ্রেষ্ঠ স্থান। যত-কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ও চিন্তার আবির্ভাব হয় ললাটের 
তলে--এইুরূপ একটা ধারণা আছে। গ্রীক-পুরাণে আছে যে, 
মিনার্ভা বা বিগ্ণাদদেবী স্বগরাজ জুপিটারের ললাট ভেদ করিয়া 
'আবিভূতি হইয়াছিলেন। বিলোচন-বিশিষ্ট বা সুন্দর লোচন। 
উত উত উতরোল-__'উতরোল, শব্দের “উত+ অংশটিকে এইক্প 
দুইবার উহার পূর্বে বসাইয়া কবি মূল শব্ধের ভাবটিকে প্রবলতর 
করিয়াছেন ; তুলনীয__হু-হুঙ্কার? | 

ভাথা ও শব্বশিক্ষা ₹__বিকঢ ; তামসী-অরুণ ; লোচনলোভা; 
রবিচ্ছবি ; বিলোৌঢন ; উতরোল ; উভরায়। 


৯. এপস পি শট পৌিপ্ণী পপি শী পিন লাগিল উর লস ও লস শর পরি 


(২০ ) 

এ কবিতাটি কবি বিহাঁরীলাল চক্রবর্তীর “নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্য 
হইতে উদ্ধৃত । বিহাঁরীলালের কবিতায় যেমন ভাবের সরলতা ও 
স্বাভাবিকতাঁ একটু অধিক, তেমনই তিনি, যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় 
সেই ভাব ব্যক্ত করেন 3 যেরূপ ভাষা তিনি নিত্য বাহার করেন-__ 
আবশ্যক হইলে, সেই ভাষার অতিশয় চলতি (০০1190191) শব্দ 
কবিতায় বাবহার করিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোৌচ বোধ করেন না। 
কিন্তু তাই বলিয়', তাহার কবিতায় ভাবের অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও 
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পণ শটে পাস শিপ এল পাত 1111100005৩ দশা পাপা ল খল পাতাং 


কবিত্বময় ভাষারও অভাব নাই। তীহার কাব্যশুলি পাঠ করিলে 
বুঝা যায় যে ভাষার বিষধে তাহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ও সুক্ষ জ্ঞান 
ছিল। এই কবিতায় সাধু ও চল্তি শব্দের কিরূপ মিশ্রণ হইয়াছে 
তাহ! বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে । এইন্ধপ তওয়ার কারণ-- 
বিহারীলাল ভাবের সঙ্গে সঙ্গে" যেখানে খেমন কথা "আপনি 
আসিয়াছ, তাহাই পিখিয়াছেন। কবিতাটি পড়িলে মনে হয়-__-কবি 
দূরে বসিয়। সমুদ্রের দৃশ্য কল্পনা করিতেছেন না, একেবারে সমুদ্রের 
সন্মুখে দাড়াইয়া এই কণাগুলি উচ্চারণ করিতেছেন ; ইহাই কবিতার 
সৌন্দধ্য । এই কবিতায় ইংরেজ কবি বায়রণের বিখ্যা5-_-২০]] 
0181. 0008. 0567 81)0. 051]. 0106 00০০2110111 কবিতার 
হায় আছে । 

ছন্দ :__-পয়ার ছন্দের চার লাইনের শুবক (3081129) ; মিল-- 
কথ কথ । 

৫। কল্লোল-বুহৎ তরঙ্গ। ৭। কানে তালা লাগা” 
চল্তি বুণি। ১৬। জ্রক্ষেপ- ছন্দ বক্ষার জন্য “ভুরাক্ষেপ' পড়িতে 
হইবে। ৩৭-৪০। এই চারিটি লাইনে ভাব বেশ গভীর হইয়া 
উঠিয়াছে। “থরহরি+__একটি চল্তি শব্দ ; “থর থর" করিয়া কাপা 
অপেক্ষা 'থরহরি কাপা” আরে বেশি ভষের সুচনা করে । 

৪১। আদি মন্ুু-__পুরাণের মত্তে, “মনত” অনেকগ্ুলি-এক এক 
মহাযুগের অধিপতি এক এক “মনত? তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও 
আছে। আদি মন্ত্র নাম-ক্বায়ব মন? । এখানে_-আদি মনত? অর্থে 
“আদি মানব” বুঝিতে হইবে | ২৫-৪৪ | এই কয় পষ.ক্তি ইংরেজ কবি 
বাররণের বিখ্যাত কবিতার এই লাইনগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়__ 


*]1)য 51)0155 212 20010155, ০10217600 11 911 52৬০ 01)০০-- 


লাগা ্ঃ 


,485551089 31065০0০০১৯ 70006) 05981010966, 190 215 0152 ? 
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ৰ (২১) 


কবিতাটি স্থরেক্দ্রনাথ মজুমদরীরের “মহিলা কাব্য হইতে উদ্ধাত। 
স্বরেন্ত্রনাথের কবিতায় ভাব অপেক্ষ চিন্তার গভীরতাই বেশি) ভাষাও 
'সংস্কৃতরীতিযুক্ত-_বাক্যগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সমাসবহুল। এইরূপ 
রচনা এ যুগের আর কাহারও নহে ; এজন্য সরেন্্রনাথের কবিতা 
অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত । এই সঙ্গে তাহার 
প্রসিদ্ধ 'মাতৃত্তরতি' কবিশ্/টিও পড়িবে-_প্প্রসীদ, প্রসন্নমনা জননী 
আমায় । এই কবিতার ছন্দ পুর্ব কবিতার মত-_-অথচ ভাষা 
একেবারে বিপরীত বলিয়া, কবিতাটির স্থর কত ভিন্ন! পূর্ষ্বের 
কবিতাটি 'গীতি-কবিতী+, এ কবিতা -“নীতি-ক বিতাঃ । 

ছন্দ £-_পূর্বর কবিতার মত। 

৩ বুসাস্ত--আত্র১ জলদিত্ত । ১১। পাঁগীর সংখ্য) বুদ্ধি পায 
বলিয়া | ২৪। অদান-_আত্মপ্রত্যরযুক্ত। সাহসী (২৫ ( বালকোলে 


পরিবর্তন-যুগ ৪৫ 


রশ পাসপস্ি পপি ৯ আলা 


কল্পনা-শক্তি যেমন সহজ, বিশ্বাস করিবার শক্তিও তেমনই অপরিমিত 
হইয়া থাকে। ৪৮। স্নিত্য-_চিরদিন। ৬০ শেষ “শেষ? 
নাগ ;) আর এক নাম "অনন্ত"; তাহার মুখের সংখ্যা নাই, তাই 
এইরূপ তুলন! কর] হইয়াছে । ৬৫। এই বিশ্ব যে শক্তির দ্বার সবষ্ট 
হইয়াছে তাহ] মাতৃ-শক্তি, অর্থাৎ মাতাই জগদ্ধাত্রী । 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :£-_উঈশ-ভ্র ; অদীন-চিত ; মৃত্যুহরী ; 
অঙ্গভ্রীণ ; ভীবিভগ্ব-বিবর্জিজিত ; কন্দুক সমান। 


(২২) 


এই কবিতাঁটি হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী'র কবিতা । এরূপ 
কবিতাকে 4615০0৮০' বা “ভাবমূলক কবিতা বলা যাইতে প্লারে। 
হেমচন্দ্রের কবিতায় এই ধরণের ভাবুকত! প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
জাতির অদুষ্ট, মানুষের ভাগ্য, জীবনের পরিণাম প্রভৃতির সম্বন্ধে 
অতিশয় সহজ আবেগময় চিন্তাও তাহাতে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত 
মিশাইয়!, তিনি এমন কবিত। রচনা! করিতেন, যে, তাহাতে সাধারণ 
পাঠকের মনেও বেশ একটু বৈরাগা ও বিষাদের ভাঁব জাগে । জগত» 
সংসার, ও মানুষের ইতিহাঁস-এমন ভাবে ভাবনা করিয়া প্রাচীন 
কবিরা করিত লিখিতেন না; অথচ কবিতার ভাষা ও ছন্দ, এবং 
ভাবের ভঙ্গিটি খুব নৃতন নয়-__তাই সেকালের বাঙালীর পক্ষে এমন 
কবিত! অতিশয় উপাদেয় বোধ হইত | এইরূপ কবিতাকেই যথার্থ 
পরিবর্তভন-যুগের কবিতা বলা মাইতে পারে-হেমচন্দ্র ছিলেন খাঁটি 
সেই যুগের কবি। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া এ কবিতা" 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। 


৪৬ কাব্য-মঞ্ুষা 


০০ 


ছন্দ -স্তবক (91828) পদ্রভাগের ছন্দ, চরণ কয়টি, সকলের 
মাপ এক কি না, এবং মিলের গাথুনি কিরূপ-__নিজের। পরীক্ষা কর। 


১। ম্বণাল-_( বাংলায়) পদ্মের ডাটা; সংস্কৃত “মৃণাল' অর্থে, 
পয্মের নাল বা ভাটার স্কত্রঃ অথবা, পক্ষমধ্যন্থ পন্মলতার মূল। 
১১। নিবন্ধন-__নির্বন্ধ । ১৩। তআোতিঃশিল1-কথাটির অর্থ এখাঁনে 
খুব স্পষ্ট নয়; “শ্রোতের মুখে শিলাখগ্ডের মত" । ২১। মিশরের 
“পিরাফিড?। ৩০ । কুলে বাতি দিতে কেহ নাই-_-একটি প্রচলিত 
বাক্য, অর্থ-ণ্বংশে আর কেহ বাচিয়া নাই? । ৩২। গ্রীসের 
ইতিভাসে ছুইটি বিখ্যাত রণস্থল,-কাহিনী জানিয়া লইবে। 
৩৩ । শিরীশ--ত1০০০৩ | ৪০। একাদি নিযম-_ আদি হইতে 
এক নিয়ম, অর্থাৎ, সমান প্রভুত্ব। ৪--৪৮। রাজপথ দুর্গে যার, 
ইত্যাদি-_ভাঁষাটি বড় সুন্দর । ৪€-৫৫। হিস্পানি_স্পেন দেশ; 
সিদ্ধ ও হিন্দু একই নাম। কাঁফের- অবিশ্বাসী, বিধশ্পী। এখানে 
ইঠাঁর অর্থ, অ-মুসলমান জাঁতি। ববন-মূল অর্থ যুনানী বা 
গ্রীক জাতি ; পরে শব্ঘটির কু-অর্থ হইয়াছে_অনাচারী জাঁতি। 
৫৭| “দীন্*- ধর্ম; ধর্খরযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে হ্বর্গলাভ হয়ঃ এই 
বিশ্বাসে মুসলমান বীরগণ যুদ্ধকালে “দীন্, “দীন, বলিয়া হৃদয়ে বল 
সঞ্চার করিতছেন। (৪) ও (৫) ্তবক ছুইটি মুখস্থ করিবে। 
৬৫। জগতের চক্ষু--চক্ষু একটি জ্ঞানেক্ডিয় ; অতএব, “যে জাতির 
সহায়তায় জগৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছে? । ৭৫ । অর্থাৎযাহার! 
এদিন অন্ধকারে ছিল, তাহারাই এইবার দীপ্তিলাঁভ করিবে। 


ভাষা ও শবশিক্ষা:_অবনীতে অপরূপ; কুলে দ্দিতে 
বাতি; আকাশ পয়োধি-নীরে ; জগ্রতীতলে ; পুর্ণগ্রাসে 
প্রভাকর। 
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(২৩) 

কবিতাটি হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী”তে আছে । মাঁফিন কবি 
[,00502110/-র “[58৪11) 01 111০৮ কবিতাটির অনুসরণে লিখিত ; 
তাহার প্রথম ছুই পঙ-ক্তি এইকপ-- 

“91 006 1000 170) 10000100100] 10000192515) 
1,105 15 000 8.0 2001905 07200). 
ছন্দ 2 ত্রিপদী--৮+৮+১০। 

। অর্থাৎ, সুখ চাহিলেই ছুঃখ পাইতে হইবে | ১৬। লী 
“নলিনীদলগতজলমতিতরলম্‌ । তদ্জ্জীবনমতিশয়চপলম্‌ 1৮ ( মোহ- 
মুদগর ) ২ অর্থাৎ জীবন অশিশয় ক্ষণস্থীয়ী-_ একটু বাতাস লাগিলে 
যেমন ওই জলবিন্দু জলাশয়ে পড়িয়া যায়, আয়ুও তেমনি যে কোন 
মুহূর্তে কালসাগরে মিশাইয়া যাইতে পারে । ৬। ইংরেজী কবিতায় 
আছে--+701)11755 26 1000 ৬1080 01)0% 92000” | ২১-২৮। এই 
কয় পঙক্তি মুখস্থ কপিবে। ইংরেজীতে এইরূপ আছে :- 

11555 01 €1০96 7001) 21] 7:210110 115 
৬৬০ ০9170 17098106 0701 11595 51010111776 3 


£৯1)05 05170816105 1685 10210170 3 
[000]01-11)05 0 006 52105 01 0100৯ 


ভাষা ও শব্বশিক্ষা :_ দ্রারা-পুত্রপরিবার ; সংসার-সম- 
রাজণে ; বীব্যবান ; বরণীয় ; সময়-সাগর-তীরে । 


(২৪) 


এই কবিতাটিতে কবি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কবির 
কল্পনা নয়, একেবারে নিজ জীবনের মর্মান্তিক অন্্ভূতি) এইজগ্ঠ 


৪৮ 551 


পশশ্লাপিজ ক ২ এ পপাপিনলীশি পিপি ন কাস পাশপাশি পিস পিন ও শাল 


কবিতাটির প্রধান গুণ ইহার আস্তরিকতা; সেই সঙ্গে ্ মানুষ-মাত্রেরই 
অন্ধদশার যে দুঃখ তাহাও কেমন সত্য এবং গভীরভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে দেখ । ইহার সহিত মহাকবি মিলটনের ঠিক এ অবস্থায় 
কাতরোক্তির তুলন। করিতে পার। 

ছন্দ 2 পদভাগের ত্রিপদী । 

২। অর্থাৎ, ছুইচক্ষু বন্ধ করিয়া । ১৭। এই পঙ্ক্তিটি ভাবে 
ও ভাষায় বড়ই করুণ। ২১। শিশির--শীতকাল। ২৬। কবি 
মিলটনের ভাষায় [156 150029 905 0111)6” | ৩০ । আর একটি 
অতি স্বাভাবিক ছুঃখ--একটু ভাবিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে । 


ভাষা ও শব্দশিক্ষ! ;--অবনী ; দ্িনমণি ; অচল; তমোময় ; 
ং₹শুমালী ; ভবেশ; ভবলীলা । 


(২৫) 

বাংলায় "যুদ্ব-কবিতা'_-ইং.গজীতে যাহাঁকে 1১৪01০-516০০" 
বলে-:প্রায় নাই বলিলেই হয়। এই কবিতাটি সেই হিসাবেই 
পড়িবে; ইংরেজী [701)211170610, 7116 0178152 0৫ 005 [462 
7189০ প্রভৃতি কবিতার সহিত তুলনা করিবে । “পলাশীর যুদ্ধ” 
বাংলার ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা-_তাহার কথা তোমরা নিশ্চয় 
জানে! । 

ছন্দ 2--চার চরণের শ্তবক (912758) 7; পদভাগের ছন্দ; চরণ- 
গুলির মাপ ও মিল, এবং সাজাইবার রীতি লক্ষ্য করিয়া স্ভবকের 
গঠন বুঝিয়া লও । 

৪। আআবন-_সংস্কৃত বানান 'আয্রবণ,। ১০। সদর্পভিরে-- 
দর্পভবে । ৩৬। সসজ্জিত-_স্থসজ্জিত, না! সসজ্জিত ? ৩৭। চিত্রিত 


পরিবর্তন-যুগ ৪৯ 


প্রাচীর__উপমাটি কেমন যথার্থ হইষাছে বুঝিষা দেখ। ৪০। একটি 
স্ন্দর লাইন । ণরণ-পযোধি"_-উপমাটি কি কাবণে সার্থক হইযাছে? 
(১১) স্তবকটিব বক্তব্য কোন্‌ অর্থে সত্য হইতে পারে? ৫৭। বাঁজিল 
শব্দটির এখানে যে অর্থ হইষাছে তাহা! লক্ষ্য কর। শব্দেব এপ 
অর্থকোধাঁষ, কি জন্য হয়? *৫৭। নির্থাত__(চল্তি ভাষাষ) 
অব্যর্থ; এখানে প্রচণ্ড আঘাঁত'। ৬০। উপমাটি সুন্দর হইযাছে। 
৬১। নাচিছে-_অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে-__কোন্‌* পক্ষের 
পিকে যাইবে ঠিক নাই। ১৮1 অন্ুুমতি__আদেশ। ৃ 

ভাষা ও শবশিক্ষা :__অর্ধ-নিক্ষোষিত ; অংসোপরে ; 
কণ্টকাকীর্ণ; বজ্তনাদী; ব্যাজ; বীর-প্রসবিনী ; অশনি- 
জম্পাত। 


(২৬) 


এই কবিতাটি একটি বিখ্যাত কবিত1) ছন্দ এমনই সুন্দর যে, 
পড়িলেই মুখস্থ করিতে ইচ্ছা হইবে । “ষমুনা-লহরী+ নামটিও 
কবিতার ছন্দের উপযোগী হইয়াছে । কবি দিল্লী-আগ্রার তল- 
বাহিনী যমুনার কথাই ভাবিয়াছেন-_সেই স্থানে বসিযাই এই কবিতা 
লিখিযাছেন । যমুনার তীরে 'ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শন- 
ত্বরূপ যে-সকল বিখ্যাত নগরী ও রাজধানীর চিন্ত এখনও রহিয়াছে, 
তাহাদের বর্তমান শ্রীহীন অবস্থা কবির চিত্তে যে বিষাদ ও বৈরাগ্যের 
ভাব জাগাইযাঁছে তাহাই এ কবিতার কবিত্ব । মান্তষের সকল কণীত্তি 
সকল মহিমাই নশ্বর-__-এই ভাবনার দীর্ধশ্বীস এই কবিতার ছনের 
মধ্যেও বহিতেছে [ তুলনীয়_(২২) ]। 
- উ-_-৪ 


৫৩ কাব্য- 


ছন্দ ৪-_মাত্রা-ছন্দ (“বাংল কবিতার ছন্দ? দেখ )। 

৫। ধবল সৌধ-ছবি--প্রস্তরনিশ্মিত সুন্দর শ্বেত অট্টালিকা), 
যেমন, আগ্রার 'তাঁজমহুল”। ৬। জল-নীলে-_নীল জলে) 
কবিতায় বিশেস্ত ও বিশেষণের এইরূপ উলট-পালট হয়। যমুনার 
জল কালো! বলিয়া প্রসিদ্ধ। জলে আকাশের প্রতিবিশ্বের উপরে 
এরই শুত্র অট্রালিকার প্রতিবিশ্ব মেঘমালার মত দেখাইতেছে । নভ- 
অগ্জীন_মেঘ। শব ও সব-_ছুইটি শব্দ শুনিতে একই ; ইহাও এক- 
রূপ শব্দালঙ্কার, অর্থাৎ কবিতার শর্বকৌশল । ২৮1 অর্থাৎ যে- 
কালে তোমার তীরে বড় বড় ব'জ্া ও রাজধানশী বিদ্যমান ছিল, 
সেইকালে ভারতবর্ষ হইত্তে দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার 
হইয়াছিল। ভারতের সে এক গৌরবময় যুগ। 

৩১। পধ়্ঃঠপারে_ ম্বোতহ্থিনী-তীরে ; পয়ঃ অর্থে, (এখানে) 
নদি। ৩৯। কৌতুক-_খেলা, মিথ্যা অভিনয়। ৪১। গৌরব, 
সৌরভ- এশ্বধ্যের মতিমা ও সৌন্দধ্যের খ্যাত্তি। ৪২। কাহিনী 
_মিথ্যা গল্পমাত্র | 

ভাষা ও শবশিক্ষা :_-তটশাঁলিনী ; ধবল ৌধ-ছবি ; নভ- 
অগ্জন ; তুরগ-গজ-ভারে ; শব-নীরব ; কাল-কবল। 

(২৭) 

ইংরেজীতেও কোন বীর বা শ্রেষ্ঠ পুরুষেব্র মৃত্া-উপলক্ষ্যে রচিত 
খুব ভ'লো কবিতা! আঁছে। বাংলাতেও আছে, তাঁর মধ্যে এই 
কবিতা_-কবিতা-জ্রিসাবে যেমন সরল, তেমনই আবেগপূর্ণ 
তইয়াছে। এই কবিতাটি হইতে তোমরা গোবিল্দদন্ত্র দাসের 
কবিত-শক্তির পরিচয় পাইবে । ইহাকে আমি পরিবর্ন-যুগের 
কবিদের মধ্যে ধরিধাছি এইজনা যে-_বিষয়, ভাষা, এবং ছন্দের দিক 
দিয় তিনি প্রকৃত্ত আধুনিক নহেন। অথচ আধুনিকতার একট! 


পরিবরধান-ুগ ৫১ 


দর্জি পাসমিলিসি লিলি ৬ লি শী লি পাস লহ পা সি লাস পতি লা চে লাল লা পো? লা ও পারি লাসিল তি 


লক্ষণ তাহার কবিতায় আছে- নিজের 'অন্তরেব ভাবকে তিনি 
অতিশয় স্বাধীন ও নিভীক ভাবে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ কোন 
প্রচলিত আদর্শের শাসন মানেন না | ইহার প্রমাণ তাহার বেশির 
ভগ কবিতায় পাইবে ; এই কবিচ্চাঁটিতে অবশ্য সেই লক্ষণ ফুটিয় 
উঠিতে পারে নাই, তার কারণ-_-এখানে কবিতার বিষস সেরূপ নয়। 
তথাপি এখানেও একটা প্রাণখোলা অকপট ভাব আছে। গোবিন্দ 
দাস রীতিমত ইংরেজী-শিক্ষিত কবি ছিলেন না_এমন কি খুব 
বেশি লেখাপড়াও তাহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি, ভাষা 
ও ছন্দের উপরে তাহার অধিকার অসামান্য; এবং আধুনিক যুগের 
অনেক সংবাদ এবং অনেক নূতন জ্ঞানের পরিচয় তাহার কবিতায় 
পাওয়া যায়। তিনি যে একজন শক্তিমান লেখক এবং জম্ম-কবি, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

ছন্দ £--পদ্ভাগের ছন্দ ; ত্রিপদী। প্রথম চরণ--১৪ অক্ষর, পনর 
৮+-৮ এবং ১৪,_-এইক্সপ চলিয়াছে । 

৩। এই তিন লাইন মুখস্থ করিবে-_-একটি তারিথকে কবিতার 
ভাষায় এবং ছন্দে কেমন স্মরণীয় কর হইয়াছে! ১০। দ্বিজরাজ-_ 
কোঁকিল (কি অর্থে?) ১৫। নবীন--কবি নবীনচন্ত্র সেন ; হেম-- 
কবি হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; অক্ষয়__ বিখ্যাত গগ্ভ-লেখক অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার 3 চক্দ্রনাথ--বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বন্থ (শকুন্তলা-তন্ব”, 
ক্রিধারা+ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক); দ্রীনবন্ধু- বিখ্যাত নাট্যকার দ্ীন- 
বন্ধু মিত্র, বস্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় বধু ছিলেন; তিনি বর্গিমচন্দ্রের 
পূর্বে পরলোকগমন করিয়াছিলেন । ?রায়”-_সম্ভবত্তঃ জগদীশনাঁথ 
রায়, বঙ্কিমচজ্জের আর এক বন্ধুঃ ইনি খুব বিদ্বান ছিলেন, এবং বন্কিম- 
চন্দ্রের “বজদর্শনে* প্রবন্ধ লিখিতেন। ইহারা সকলেই বন্ধিমচন্ত্রের 
সাহিত্য-সহচর ছিলেন, এবং ইহাদিগকে লইয়া একটি সাহিত্যিক 





অপি শি লিলি সি 


গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল 1 ৯ । ছিল্পবাসা-_অর্থাৎ ছিন্নবন্ত্রপরিহিত! | 
৩৭। নিমতলে-_কলিকাতার একটি শ্বশানঘাটের নাম 'নিমতলা, ৷ 
৪৩। হৃাতরত্ু রত্বাকর- সমুদ্রকে মস্থন করিয়। দেবদানবেরা! তাহার 
রত্বরাজী হরণ করিয়াছিল । ৪৭-?২। ইন্দিরা! (লক্ষ্মী ), পারিজাত, 
ল্ুধাকর, কল্পতরু, কৌস্তভ--এসকল সমুদ্রমন্থনে উঠিয়াছিল। কৰি 
কল্পনা করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দেহভশ্মের স্পর্শে সমুদ্র আবার 
তাহার হত বত্তসকল ফিরিয়া পাইবে, এবং সকল তুচ্ছ পাধিব বস্ত 
ব্বগীয় বস্ততে পরিণত হইবে । 

ভাষা ও শব্দশিক্ষ। :-_দ্বিজরাজ ; শ্টাম! ; ইন্দিরা ; প্রবাল; 
কল্পতরু; পল্পরাঁগ; কৌন্তভ ; ত্রিদিব । 


(২৮) 


[ পুরাতন ও পরিবর্তন-যুগের সন্ধিস্থলে যেমন রঙ্গলাল, তেমনই, 
পরিবর্তন ও আধুনিক-ধুগের সন্ধিস্থলে আমরা কবি কামিনী রায়কে 
পাই | পরিবর্তন-যুগের কবিতাঁর দুইটি লক্ষণ প্রধান ;_-(১) ভাষা ও 
ভাব দুইই বাহুল্যপূর্ণ ও উচ্্বাসময় ;$ (২) জাতি ও সমাজের সঙ্গে 
কবিগণের সমপ্রাণত1; সমাজেরই মুখপাত্রম্বক্প তীহার। উচ্চ কল্পন! 
ও উন্নত আদর্শের চচ্চ! করেন। আধুনিক-যুগের কাঁব্যপ্রেরণ] অন্রূপ 
_-কবিগণ নিজেদের মনের সুক্মভাব ও অভাব, আকুলতা ও অতৃপ্তি- 
কেই প্রকাশ করেন, জগতের সব-কিছুকেই মনের রঙে রঙীন করিয়া 
স্ন্দর দেখেন--সে বিষয়ে সর্বসাধারণের সহিত তাহাদের ভাবের বা 
ভাবুকতার যোগ নাই । কামিনী রায়ের কবিতার এই আত্মভাবের 
গ্রীধান্ত আছেঃ সে যেন তাহার প্রাণের কথ; কিন্ত সমাজের আক 


পরিবর্তন-যুগ ৫৩ 


সকলের সঙ্গে সে প্রাণের মিল নাই দ্েখিয়! তিনি ছুঃথ পান; অর্থাৎ 
তাহার কবিতার ভাব অতিশয় ব্যক্তিগত হইলেও তিনি সমাজ বা! 
জাতিসাধারণ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন্ত। পরবর্তী বুগে এইবপ ব্যক্তিগত 
ভাবের কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট কবিতাঁর উদ্ভব হইয়াছে,-সে কর্ন! 
আরও আত্মভাব-প্রধান। কিন্তু এ কবির কল্পনা ততটা মুক্ত বা স্বাধীন 
নয়; ইহার কবিতায়, প্রেম, প্রক্কৃতি-পূজা বা সৌন্দধ্য-গ্রীতি অপেক্ষা 
নর-নারীর চারিত্রিক সংযম-স্থষমাই গৌরবাস্থিত হইয়াছে । কামিনী 
বারের ভাষাও অতিশর সংযত ও পরিমিত। তাহার কবিমানস 
একদিকে যেমন পরিবর্তন-যুগের অগ্রগামী, তেমনই অপরদিকে, 
তাহার কল্পনার প্রসার অল্প, ভাষায় ও ছন্দে আধুনিক গীতি-কবিতার 
গভীর আকৃতি বা অপূর্ব ধ্বনিঝস্কার নাই। এই সকল কারণে 
কামিনী জ্ৰায়কে পরিবর্তন-যুগ ও আধুনিক-যুগের মধ্যবন্তী বলিয় 
নির্দেশ করাই সঙ্গত । ] 
এই কবিতাটিতে কবি অতিশয় সরল ভাষায় এবং সংক্ষেপে যে 
কাঁমন] ব প্রার্থনাটি রচনা! করিয়াছেন তাহাতে গভীরতম জ্ঞানের 
£পরিচয় আছে। এই প্রার্থনা মাছষের পক্ষে যেমন সত্য এমন আর 
কিছু নহে। ভগবানের উপর নির্ভরতাঁও যেমন, তেমনই নিজের 
প্রতি শ্রদ্ধা থাক চাই-_যাহার যেটুকু শক্তি তাহাতে নিংস্বার্থ বা 
অভিমানশৃন্য হইলে, এবং সেই শক্তি জগতের হিতার্থে নিয়োজিত 
করিলে কোন মানুষেরই জীবন ব্যর্থ হইবে ন1) তাহাতে ছোট-বড় 
নাই-_সব মানুষই সমান ! যাহার যেটুকু শক্তি তাহার বেশি কীন্তি 
কেহই লাঁভ করিতে পারে না; অতএব সেইটুকু সম্পূর্ণভাবে করিতে 
পাঁরাই মানুষ-হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব; তাই এই প্রার্থনাই মানুষের একমাত্র 
প্রার্থনা! হওয়া উচিত । বাংল! ভাষায় এ ধরণের এমন উৎরুষ্ট কবিত। 
আর নাই। 
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৪৪ কাব্য-মঞ্জুষা 


ছন্দ :-_একান্তর মিল__চাঁর পঙক্তির স্তবক, পদভাগের ছন্দ । 

১। স্বার্থনাশের ভয়ই মান্ষের সবচেয়ে বড় ভয়। ২। সাধারণ 
মানুষ বড় উচ্চ ভাব বা উচ্চ অভিপ্রায়কে বিশ্বাস করে না--পরিহাস 
করে; তাহাতে, অনেক সময়ে অসাধারণ বলিয়া! পরিচিত হইতে 
লজ্জীবোধ হয়। ৫ । আমার কান্জকে খ্রি তোমার কাঁজ বলিয়া মনে 
করিতে পারি তবে সে কাজ যতই ছোট হউক, আমার লজ্জা কি? 
ইহার সঙ্গে নিয়োদ্ধত ইংরেজী কবি-বচনটি মিলাইয়া দেখিতে 
পাবো 


চপ সা ল 


[10180002100 51091060012) 150 50150106101) 1190) 
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১০। এই ্তবকটিতে কবি অতি সরল ভাষায় ও সহমত ভক্তির 
“ভাবে গীতার একটি বিখাত ক্জোক স্মরণ করাইয়াছেন ॥ যথা 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
্বকম্মণা তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮৪৬ 
গীতার এই ক্লাকটি শিক্ষক মহাশয়কে দিয়া বুঝাইয়া লইবে।+ 
১৫1 ইহাও ভক্তের কথ1। ভগবানের প্রতি প্রেম ত আর কিছুই 
নহে-_নিজের স্বার্থ ভূলিয়৷ যাওয়া ; নিঃম্বার্থ না, হইলে মানুষ যথার্থ 
জ্ঞানী হইতে পারে না; সেই জ্ঞানকে এখানে “প্রেমের আলোক” 
বলা হইয়াছে । যে তেমন নিঃস্বার্থ হইতে পারে, তাহার কোন ভয় 
থাকে না, তাহার মত বলবান কে? ১৬। তোমাকে পাওয়ার যে 
স্নথ তাহাই শ্রেষ্ঠ স্থুখ_-অর্থাৎ জগতের হিতে আত্মসমর্পণ করিলেই 
তোমার সহিত যুক্ত হওয়! যায়; এবং তাহাতেই আত্মার তৃপ্ডি হয়। 
ভাষা ও শব্দশিক্ষা :__সমুদ্ধয় আপনারে ; নিদেশ; বিভব ; 
প্রেমের আলোক । 


পরিবর্তন-যুগ ৫৫ 


পল খা শালা রথ সপ্ন কা ওর শেপার চা পিপি পাশা কী পতিত শি তীর শী ৩ বা পলিশ 


(২৯) 


এই কবিতাটি কামিনী রায়ের _-«আঁলো। ও ছাঁয়া' নামক বিখ্যাত 
কাব্য হইতে উদ্ধত । পড়িলেই বুঝিতে পারিবে, এই কবিতায় কবির 
প্রাণের যে অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহ! বাংলা কবিতা একটু 
নৃতন | এক্ধপ কবিতাকে “নীতি-কুবিতা, বলিলে ঠিক হ্য় ন! ; কারণ, 
ইহার ভাবটি উপদেশ দেওষার ভাব নয় : অন্তরে মাহা সতা ও মহৎ 
বলিয়া জানি, সমাজের ভয়ে তাহ কাজে করিতে পারি না-_ এজন্য 
যে আত্মগ্নানি, কবি তাহাই অতিশয় সরল বাক্যে প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। ইহা পরকে উপদেশ ছ্বেওয়' নয়,.--নিজেরই অন্তরের কাতরত৯ 
প্রকাশ করা; তাহাতে একটি উদার সতানিষ্ঠ জদয়ের পরিচয় পাওয়া 
ষায়। 'পাছে লোকে কিছু বলে”-_এই বাক্যটি বড় ষথার্থ হইয্লাছে। 


ছন্দ 2--পদভাগের ছন্দ__ স্তবকের মত ভাগ আছে; প্রত্যেক 
স্তবকে চাঁরিটি ৮ প্সক্ষরের পদ; প্রত্যেক স্তবকের শেষ পদটি ইংরেজী 
€7২6910-এর মত ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে ; "বাংলায় ইহাকে 
“আবুত্ত-পদ” বল যাইতে পারে । 


২-৩। 'এই ছুই লাইনে সব কথা বল! হইয়াছে ; ভয়, লাজ, 
সংশয়-_সকলই লোক্নিন্দার কারণে । ১*। অভ্র-চিন্ত।-_“শুত্র+ 
অর্থে, পবিত্র ) নির্মল ; স্বার্থ-শুন্ । এখানে ভাষায় একটু ইংরাজী গন্ধ 
আছে । ১৩-১৬ । ভাবার্থ £--এতখাঁনি পরছুঃখ-কাভতরতাকে লোকে 
বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারে । ১৯। উপেক্ষার ছলে-_শ্স্তরের 
ভাব গোপন করিয়া বাহিরে উপেক্ষা প্রকাশ করি । ২৫। প্রাণ-_ 
সৎ্কাধ্যে উত্পাহ । 


ঠ কাব্য-মঞ্জুষা 


পপ পাপ সস পপ পা 


(৩০) 


এই কবিতাটিতে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের একটি মহৎ 
নীতি প্রচারিত হইয়াছে । পাপকে দ্বণা করিবে, কিন্তু পাপীকে ভাল- 
বাসিবে-_ইহাই প্রকৃত নীতি, প্ররুর্ত ধর্ম; কবি তাহার কারণ 
দেখাইয়াছেন। এই কবিতাঁটি একটি উচ্চাঙের 'নীতি-কবিতা” | 

ছন্দ ?-_-পদভাগের চৌপদী; প্রথম লাইনে মিল-দেওয়া দুইটি 
৮ অক্ষরের পদ ; দ্বিতীয় লাইনেও দুইটি পদ আছে--৮+৬, মিল 
নাই, যথা 

উপহাস করি' কেহ। যায় পায়ে ঠেলে ; 

১৩-১৬ 1 এই চারিটি লাইনের উপম! ও ভাব বড় স্থন্বর | ১৭। 

জ্বালিয়া__“হালাইয়া” হইবে ' 


তিন আটেেজামতডেও 


আধুনিক যুগ 


এইখানে আধুনিক যুগের কবিতা আরম্ভ হইল । পুরাতন যুগের 
কবিগণের মধ্যে যেমন চণ্ডীদাস,* কাশীদাস, কৃত্িবাস, মুকুন্দরাম ও 
ভারতচন্ত্র প্রধান, পরিবর্তন-যুগের কুবিগণের মধ্যেও তেমনি মধুস্থদন, 
হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্রই প্রধান। কিন্তু আধুনিক যুগের একজন কবিই 
এত বড় যে, ত্তাহার মত আর কাহাকেও প্রধান বলা যায় না? এই 
কবি রবীন্দ্রনাথ । কেবশ তিনজন্ন কবি-_ দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল 
ও দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অন্ুবত্বী নহেন ; বিশেষ করিয়া, প্রথম 
দুইজন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী এবং ইহাদের কাব্যভঙ্গিও স্বতন্ত। 
দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথের মতই, কবি বিহারীলাল- 
প্রবন্তিত নৃতন গীতি-কবিতার ধারাটিকে নিজ নিজ ভঙ্গিতে প্রসারিত 
করিয়া বাংল। কাব্যে এই আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা করেন। তথর্মপ 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নব নব উদ্মেষ, 'এবং কাহার কবিতার বিচিত্র 
ও অফুরন্ত ধারা, গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া! বাংলা ভাষাকে এমনই 
সমৃদ্ধ করিয়াছে--এই যুগের কবিতার ভাবায়, ছন্দে ও ভাবে ববীন্দ্র- 
নাথের প্রভাব এত বেশি, যে এই যুগকে রবীন্দ্রনাথের যুগও বলা 
যাইতে পারে । পৰিবগ্তন-যুগের সঙ্গে এই যুগের একটা পার্থক্য এই 
যে, এ ধুপের সকল কবিতাই গীতি-কবিতা, এবং তাহার ভাবও 
অতিশয় নৃতন। সেই ভাবেরও কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে )-- 
প্রথমতঃ» কবিদের ভাবনা, কামন! ও কল্পনা বাহিরের বস্তু অপেক্ষা 
অন্তরের অনুভূতিকে বড় করিয়া তুলিয়াছে ; (কবি কামিনী রায় 
সম্বন্ধে মন্তব্য দেখ )। দ্বিতীয়তঃ, প্ররুতির সৌন্দধ্যকে কবিরা নূতন 
চক্ষে দেখিতেছেন__তাহার রঙের যেমন অন্ত নাই, তেমনই তাহার 
যেন একটা! প্রাণ ও মন আছে_সেও যেন কথা কয়, মাহষের 


৫৮ কাব্য-মঞ্তুষা 


জীবনের সঙ্গে তাঁর যেন কতদ্দিক দিয়া কত রকমের যোগ রহিয়াছে । 
ভৃতীয়তঃ, এ যুগের কবিতাষ, যত ক্ষুদ্র হোক-_মানুষ-হিসাবেই 
মানুষের মর্যাদা, তাহার মনুষ্যত্বের মহিম1_-কবিরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা 
করিয়াছেন ; মানষ সকল মিথ্যা, ভগ্ন ও দুর্বলতা হইতে মুক্ত হউক, 
এই বাণী প্রচার কব্বিযাছেন। মাভষের সহজ সরল জীবনযাত্রা, এবং 
প্রক্তিদত্ত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যকে কবিগণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; 
এজন্ত পল্লীপ্রকৃতি ও গ্রাম্য-কৃষকের চরিত্র বর্ণন। করিতে তাহারা বড় 
আনন্দ পাঁন। 

উপরে আধুনিক কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখিলাম 
তাহ] ভাল করিয়। পড়িলে, :এই ভাঁগের অধিকাংশ কবিতার ভাব 
সহজেই বুঝিতে পারিবে । এখন হইতে কবিতার ভাষ। ও ছন্দের 
দিকে আরও মন দ্রিবে, এবং বেশি করিয়া মুখস্থ করিবে। 


(৩১) 

সমগ্র কবিতাটিতে 621501516০8 0017 (সংস্কৃত-_“সমাসোক্তি” ) 
নামক কল্পনা রহিয়াছে- প্রাকৃতিক ব্যাপাবরের উপর মানুষের ভাব 
আরোপ কর! হইযাছে। কল্পনাটি আরও চমতকার হইয়াছে এইজন্য 
ষে, পুরাণের মদনভস্মের কাহিনী এখানে একটি প্রাকৃতিক ঘটনার্ধপে 
বণিত হইয়াছে । মদন (প্রেমের দেবত1) তাহার পত্বী রতিকে সঙ্গে 
লইয়! মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিতে গিয়াছিল। কিন্তু মহাযোগী কুদ্র- 
দেবতা মহাদেব তাহার বাণ পৌছিবার পূর্বেই তাহার স্পদ্ধায় এত 
ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাহার ললাটের চক্ষু হইতে সহসা অগ্রিশিখা নর্গত 
হইয়া মদ্দনকে ভন্ম করিয়া! ফেপিল। এখানে বসন্তের মাস 'চৈত্রই-- 
ম্দন; বসম্তকালের জ্যোত্মনারাত্রি--রতি ১) এবং অগ্থিময় বৈশাখ-- 
তপোমগ্ন কুদ্রদেবতা। | 


আধুনিক যুগ ৫৭) 


সীল লা পিট ৯ পপি পি পশলা | িশিশিকীদিপী সিল পপ শপাপদিশানি শা পাগলী পশম শপ তি পশ্সি বিশ লালা শত তি রিল শি লাল ও পাশ শীলা 


প্রাকৃতিক দৃশ্তের উপরে এইরূপ মান্ুষী মুত্তির আরোপ কবিতার 
আদিম যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে প্রাকৃতিক দৃশ্ ও প্রারুতিক 
ঘটনার মূলে মানুষের মতই নান। ব্যন্তি অনৃষ্যরূপে কাধ্য করিতেছে, 
এইরূপ কক্সনা' হইতেই যাবতীয় প্রা্টীন ক'হিনীর উদ্ভব হইয়াছে । 
এইরূপ কল্পনাকে ইংরেজীক্তে “10110700901 [10901179010 
বলে। প্রাচীন আর্ধ্য ও প্রাচীন প্রীক-জাতির মধ্যে এইরূপ কল্পন। 
বেশ একটু উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল--তাই গ্রীক ও সংস্কৃত ভায়ায় অসংখ্য 
পুরাপ-কাহিনীর কৃষ্টি হইয়াহ্িল; পরে সেই কাহিনীগুলি বড় বড় 
কবিদের হাতে পড়িয়া উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এইন্বপ কর্প'না 
যে কবিত্বের একট] বড় লক্ষণ, তাতার প্রমাণ-এখনও কবিরা সেই 
কল্পনার বলে উৎকৃষ্ট কবিত1 রচনা করিতেছেন । 

ছন্দ ঃ_ ছয়টি পয়ার-চরণের স্তবক। 

১*। নিয়তির ফেরে-_ছ্রদৃষ্টের বশে; “ফের+-বিপাক 
[ ভুলনীয়-ফেরফার (৯) ]1। ১৩-১৪। কালিদাসের “কুমারসম্ভব 
কাব্যে মদ্ন-ভস্ষমের অতি স্থন্দর বর্ণনা আছে ; তাশহাতেও আকাশ 
হইতে দেবতারা মহাদেবকে বলিতেছেন-“ক্রোধং গুভো সংহর 
সংহর*। ২০ অর্থাৎ, বিধবা হইয়া বিলাস-চিহ্ন ত্যাগ করিল, 
তাহার সে সৌন্দর্য্য আর রহিল নী। ২৩। করবীর--করবী ফুলের 
(বাংল “করবী”, সংস্কত “করবীর? )। ২৮। কারণ, খাল-বিল সৰ 
শুকাইয়া গিয়াছে । ৩০। আতপে সম্ভাষে- আতপ (উত্তাপ ) 
সম্বন্ধে কাতরোক্তি করে । (৫) ্তবকটিতে বৈশাখের বর্ণনা কেমন 
বাস্তব হইয়াছে দ্বেখ। 

ভাষা ও শব্দশিক্ষ :-কপালে কন্কণ হানি ; বিভৃতি-ভল্্ ; 
রোষান্ধ ; দিগ্ঙ্গন! ; নিঃসরিল ; বাছনি ; উপল । 
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(৩২) 

কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি উৎকৃষ্ট সনেট । অশোক- 
গাছ লাল ফুলে ভরিয়া পিয়াছে_-সে, যেন গাছের হাসি । কিন্ত 
গাছ যে কেন হাসিতেছে তাহ! সে নিজে জানে না। কবি 
বলিতেছেন, এ যেন শিশুর হাসি,-সে হাসিরও কি কোন কারণ 
আছে? এই সনেটের প্রথম আট লাইনে কবি উপমার পর উপমা 
দিয় হাসিব কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; শেষ ছয় লাইনে, একটি 
আরও চমত্কার উপমা দিয়া, নিজেই সেই জিজ্ঞাসার একটি গভীর 
কাবত্বপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন । সনেটের এই দুই ভাগ, এবং একটির দ্বার! 
অপরটিকে সম্পূর্ণ করার এই যে কৌশল-_ইহাঁও উৎকৃষ্ট সনেটের লক্ষণ। 

ছন্দ 2__-সনেট 3 পূর্ব্বে দেখ [ (১৭) ]। 


€ | কথনও সধবা-অবস্থা না ঘুচে--এই কামন1 করিয়া সধবা 
্ত্রীগণ যে ব্রত করিয়া থাকেন, সেই ব্রত-শেষে অপর সধবাগণকে 
শাখা, সি'দুর ও শাড়ী দিয়া এ৯৮শা করিতে হয়। কবি অশোক- 
ফুলের রঙ দেখিয়া এমনই মুগ্ধ ইইয়াছেন যে, সে রঙের তুলন। 
খুঁজিয়া যেন শেষ করিতে পারিতেছেন না । ৮। ব্রীড়াহাসি_ 
লজ্জার হাসি--সুখ ঈষৎ লাল হইয়) উঠে। চয্ন-_ কেবল এই 
শব্দটির দ্বারা কবি হাসির রাশিকে ফুলের রাশি করিয়া তুলিয়াছেন। 
লাইনও অতি হ্ুন্দর। ১০। জাতিম্মর--যে পূর্বজস্মের কথা 
স্মরণ করিতে পারে । ১১। আলো ও অন্ধকারের মেশামেশিতে 
যেমন দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তেমনই $ ( উপমার গৃঢ় অর্থে) জীবনে ক্রমাগত 
স্ুখ-ছুংখ, হাসি-কান্নার দোল খাইয়া মন স্থিরভাবে কিছুই ধারণ 
করিতে পারে না-নিজের যথার৫থ পরিচয় বিন্বৃত হয়। ১৩। 
দেয়ালা__অতিশয় অল্পবয়সের শিশুর! ঘুমন্ত অবস্থায় যখন হাসে 
তখন তাহাকে “ছ্যায়লা-করা বলে ! 


আধুনিক যুগ ৬১ 


। ভাষা ও শবশিক্ষা :_ ব্রীড়াহাসি। জাতিস্মর ; শৈশবের 
আবছায়। 
(৩৩) 

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শঙ্ঘ'-কাব্য হইতে । এই কবিতার 
রচনাভঙ্গি ও ভাষা লক্ষ্য কর »* অতিশয় সংক্ষেপে এবং অতিশয়, 
স্থনির্বাচিত শব্ষের সাহায্যে কবি একটি অতিশয় গভীর সত্যকে 
যেমনই সরল তেমনই ভাবপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। অক্ষলনকুমারের 
কবিতার ইহাই বিশিষ্ট গুণ। * কবিতাটির ভাবার্থ £-_সাধারণ মানুষ 
আমরা-অতি উচ্চ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বিতর্ক আমাদের কোন' 
কাজে লাগে না; জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমরা কাতর কণ্ঠে দয়া 
ভিক্ষা করি-আমাদের একজন ভগবান চাই, এবং তিনি যে দয়াময়, 
এই বিশ্বাস আমাদিগকে বাচাইয়া রাখে। 

ছন্দ 2 _ম্তবক-_-১৪ ও ১০ অক্ষরের একান্তর পউক্তি। খদ্বতীয় 
ও চতুর্থ পঙ.ক্তি মিলযুক্ত | 

৩। অদৃষ্ট_-অন্ধ নিয়তি বা অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম_ প্রথম ছুই 
পঙ্তির অর্থ ইহাই। ৪। যাহার জীবন তষমন, তাহার বিশ্বাস 
তেমনই ? এখানে দুঃখী অর্থে, ছুঃখকেই বড় করিয়া দেখে সে--সেই 
ছুঃখবাদীশ চিন্তাশীল মানুষ । সে ছুঃখকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানে 
_ হয়ত নিজে অনেক ছুঃখ পাইয়াছে, অথব! তাহার ম্বভাবই ন্ষপ । 

আর এক শ্রেণীর মান্তষ জীবনে সর্ববিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছে 

বলিয়া ছুঃখকে বা পরাজয়কে মানে না। তাভারা পুরুষকারবাদী । 
তাহাদের মতে মানুষের ভাগ্য তাহার নিজেরই অধীন, মানুষ 
নিজেই জগৎকে শাসন করিতেছে । ৫ । ভ্ঞানী-দার্শনিক ; 
যাহা ঘটে তাহা! জানি, কিন্ত কেন ঘটে তাহা কিছুতেই জানা 
যাইবে না। ৭-৮। ভক্তের কোন দুঃখ নাই, সেই মহাশক্কির নিকট 
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তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে-_তীহাঁর 'অনির্বচনীয় মহিমা ও অপার 
রহস্য তাহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছে যে, সে জগতের যত-কিছু 
দুর্বোধ্য বাপাঁরকে সেই পরম পুরুষের লীল! বা উদ্দেশ্যহীশন 
'আনন্বময় কৌতুক বলিয়। সকল ছু'খ-কষ্টকে সেই কৌতুকের অঙ্গ 
বলিয়া মনে করে ; সে ছুঃখ-কঈ সত্য নয়ঃ ভগবানে ভক্তি থাকিলে 
সেই ছুঃখও একটি অপূর্ধব রসের অনুভূতি হইয়া উঠিবে । মহারাস_ 
বৈষ্ণবের.ভাঁষা । “শেখর' কথাটির ঠিক অর্থকি? “শিখর' ও “শেখর' 
কি এক? ৯। ভূমান্‌ _অর্থ_বিরাট*পুরুষ ; শব্দটির ঠিক রূপ কি? 

এই কবিতায় কবি যে কয় শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহাদের প্রত্যেকের ভাব ও চরিত্র নির্দিষ্ট করিয্না লঞ্। 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা1 :-_বিধি ও বিধাত1; কাব্য ও কারণ; 
মহারাস ; রসিকশেখর ; দ্ুজ্ঞেয়; গ্রব; বরেণ্য , ভূমান্‌ঃ 
জীবধুঞ্ধ। 

(৩৪) 

বাংল! ভাষায় এই ভবের কবিতা-_ভাবে, চিন্তা ও কাব্য- 
সৌন্দধ্যে অনবগ্য, আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও হয়। কবি মানুষকেই 
মানুষের দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন চিন্ময় পুরুষ বা 
ভগবানরূপে যদ্দি কেহ থাকেন, তবে মানুষের মধ্য দিয়াই তিনি 
আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এই তত্বনৃতন নহে_বিশেষতঃ 
ভারতীয় চিন্তায় ইহাব বহুতর ব্যাখ্যা আছে ; কিন্ত এক হিসাবে ইহা 
আমাদের কাব্যে নৃতন। কবি এখানে মাচ্ষের জীব-জীবনের 
ইতিহাসকে একমাত্র সাক্ষ্য বা প্রীমাণ্য করিয়াছেন, এবং বিলাতশী 
এভোলুশন (ছ৬০1০১:07)-বাঁদকে পুরাপুরি ব্বীকার কারয়া মানুষের 
এক নৃতনতর মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন । এ বৈজ্ঞানিক মতবাদ 
এখন আর নৃতন নহে» কিন্তু তাহা হইতে তিনি যে “মানব-বন্দলা' 


সরিনি বু ৬৩ 


০ পট সি স্পস্ট ািতী ৯ত 


রচন1 করিয়াছেন তাহাতে তাহার ভাবনা, ও  প্চনা-শভির পরিচয়ে 
যুদ্ধ হইতে হয়। এই কবিতার ভাষায় কবির শব্বগ্রয়োগ লক্ষণীয় ; 
তাহার রচনা-রীতিরও ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিদশন-__ভাষ। যেমন 
ঈরল, তেমনই অতিশয় সংক্ষিপ্ত। 

ছন্দ ৫- মুক্তচ্ছন্দ স্তবক-_অর্থাঞ্জ পঙ.ক্তি-সঙ্জায় বা মিলবিন্তাসে 
কোন কারিগরি নাই-_-১৪ ও ৬ অক্ষরের সহজ পয়ার ছন্দ ; মিল- 
হিসাবে ধরিলে প্রত্যেকটিকে দীর্ঘ ২০ অক্ষরের চরণ বলা যাইতে 
পারে; তাহাই সঙ্গত |. 

১৩। এই ন্তবকে কবির কল্পনা ও ধর্ণনা-শক্তি ক্ষ কর-__ 
ইহাঁকেই কল্পনার তৃষ্টিশক্তি বলে। ১৭। চীৎকারে- চীৎকার 
করে। ২৩-২৪। অর্থাৎ প্রকুতিদত্ত বুদ্ধি ও শক্তির বলে, আপনি 
আপনাকে উদ্ধার করিল। ২৭। €কে-_ইহাও প্রকৃতির প্রেরণা ; 
প্রয়োজনের তাড়নায় মানুষ ক্রমে ক্রমে উপায় উদ্ভাবন করিয়াষ্থে-_ 
“50555 5 0186 00061)61: 0: 11750100010,” 1 ২৮ পত্রপুটে 
_কারণ, তখনও কোন শিল্পকর্ম্ের উদ্ভব হয় নাই-_খুৎপাত্র বা 
তৈজসপাত্র পাইবে কোথায়? এইস্তবকে কবি প্রকৃতির স্নেহময়ী 
মাতৃমুত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৭। এতদিনে মানুষ কতক 
পরিমাণে সমাজস্ক হইয়াছে-_-পরম্পরের সহযোগিতা করিতে 
শিখিয়াছে। ৪৩। এই আগ্নিগ্র্থীলন-কৌশল যেদিন আবিষ্কৃত 

হইয়াছিল সেই দিন হইতে মানুষ সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ 
করিয়াছে--তখন হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ । 9৫-8৮। প্রকৃতির 
গ্রন্থেই প্রথম বিদ্ভালাভ--খতুছেদ প্রভৃতি ; আবার প্ররুতির বিচিত্র 
স্ন্দর ও মহান্‌ রূপ-দর্শনে তাহার অন্তরে প্রথম ধর্্ভাবের উন্মেষ; 
সেই আদি ধর্্-বিশ্বাসকে ৪6০18] চ২০115101 বা প্রাকৃতিক শক্তির 
পজা বল! যাইতে পারে । ৪৯ । টৈশোরে-+কবি মন্বয্ব-সভাতার 


৬৪ কাব্য-মঞ্জুষা 


আসিস পা লী লটিসিশর লী পাস লাস্পিটী পাটি পাটি শি সী পা পপ শা সিরা বণ সপ পানি ঘি এ লিদ তা পপাশিশ্তী পোরশা লস পি পরসিলাস্দিসিি পসিিসছি সণ সপাস্িপিসি লসর শিস সপ জরি 


তিনটি বয়স নির্দেশ করিয়াছেন_- অতিশয় অন্ফ,ট সভ্যতার কালকে, 
শৈশব বলিয়ীছেন; ভারতীয় বৈদিক যুগেরও আদি কালকে কৈশোর 
নাম দিয়াছেন । এই স্তবকে বৈদিক সাহিত্যের শব্দগুলি লক্ষ্য কর-_ 
নিবিদ, ইন্দ্র, অগ্নি, যজ্ঞভাগ প্রভৃর্তি। নিবিদ্‌-_বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। 
যজ্ঞভাগ-_যজ্জে যাহ! আহুতি প্লেওয়া হইত তাহার এক এক অংশ 
এক এক দেবতার প্রাপ্য ছিল-_তাহাই যজ্ঞভাগ । ৬১। এতদ্দিনে 
মান্তষের যৌবন আদিল-_মান্নষের বুদ্ধি, বিদ্যা, কশিপ্তি ও নানাবিধ 
সষ্টিক্ষমত পূর্ণতা লাভ করিল । কবি বিশেষ করিয়া কোন্গুলির 
উল্লেখ করিয়াছেন দেখ ; একদিকে যেমন আযুবিজ্ঞান, সমাজ- 
শাসনবিধি, কাব্য ও ইতিহাস-অপরদ্দিকে তেমনি প্রাকৃতিক 
শক্তিকে বশীভূত করিয়া চ79810556:773& বা যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রতিষ্টা 3 
এই শেষোক্ত বিদ্ভাই মানুষকে প্রকৃতির উপরে আধিপত্য দান 
কনিয়। মহাঁশক্তিশালী করিয়াছে ইহাই সভ্যতার শেষ সোপান। 
৭০ । কার ? অর্থাৎ তাহার নিজের প্রতিভার । ৭১-৭২। এই 
পড্ক্তির ভাব-সৌন্দধ্য লক্ষ্য কর। এখানে 'হরি+ অর্থে শ্রেষ্ঠ মানব- 
অবতার | ৭৩। প্রবীণ সমাজ-_এই সমাজই বহুকাঁলের সাধনালব্ধ 
মানুষের শ্রেষ্ঠ কশত্তি বা প্রতিষ্টান। কবিতার শেষ সম্তবক দেখ। 
যৌবনের পরে ইহাই প্রৌঢ়, অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতি ; মানুষ তখন 
এক একটি বিশাল সমাজ বা রাষ্র-জীবনে নিজের একক জীবন 
মিলাইয়! যেন একটা বিরাট পুরুষ হইয়! উঠিয়াছে-_তাহার সেই 
শক্তি যেমন একের শক্তি নয়, তেমনই একের শক্তিও সকলের শক্তি 
বটে। এই্তভবকে কবি মানুষের সেই অসীম শক্তির গো গব- 
কীর্তন করিতেছেন। ৭৫। বিবর্ত-বুদ্ধি-_স্থঙ্ির অন্তর্গত সেই 
নিয়ম, যাহার বলে আদিম অবস্থা হইতে মানুষ এই অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে । সে যেন একটা বুদ্ধি” একটা লক্ষ্য বা 


অভিপ্রায়--যাহ। ভিতরে ভিতরে ক্রিয়াশল রহিয়াছে, এইরূপ বিবর্তন বা 
বিকাশ যাহার ফল। বিদ্যুৎ-মোহুন- বিছ্যুৎকে বা তাড়িতশক্তিকেও 
যাহ মুগ্ধ বা বশীত্ৃত করিতে পারে । ৭৭-৮৪। এই পঙক্তিগুলিতে, 
'কবি, বিজ্ঞান-_ বিশেষ করিয়] [55109 বা পদার্থ-বিজ্ঞানের বলে, মানুষ 
যে-সকল শক্তির অধিকারী হইয্সছে তাহাই কাব্যের ভাষায় বর্ণন। 
করিয়াছেন। ৭৮। নীহারিকা দূরতম জ্যোতিফপুগ্ত। ৮৫1 এই 
ত্বকে কবি মাঙষের মহিমময় মৃত্তিকে একটি দেববিগ্রহরূপে প্রকৃতির 
প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়৷ তাহাকে প্রণাম করিতেছেন; এ কোন্‌ মান্য? 
ইছা সর্বমানবের সেই শক্তি ও মহিমা-কোন একজন মহামান্ুষ নয়* 
ইহা বুঝিয়া লইবে। ৯১। উদগীথ--টৈদিক স্ভোকগান_-এখানে, 
“অতিশয় গভীর গম্ভীর বন্ধনাগানঠ। ৯২-৯৬ | অর্থাৎ, কাল ও দেশ 
এখন তাহার ইচ্ছার অধীন $ নিয়ম-অনিযম, হ্থি ও ধ্বংস তাহার হুকুমে 
্রস্ত হইয়া আছে; অর্থাৎ মানুষই জগদীশ্বর হইতে চলিয়াছে। ৯৭ এই 
সবকে কবি আরও স্পই ভাষায় সেই বিরাট মানব ও মানৰতার 
( ল508065 ) পূজা করিয়াছেন । ৯৯-১০* এবং ১০৭ পঙক্তি ভাল 
করিয়া বুঝিবে। ১*৩। একটি সুন্দর ও পরিচিত উপমা । ১*৭। কৰি 
এই পঙক্তিতে তাহার আশ্চর্য্য বাক্যযোজনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন ॥ 
শব্বগুপি যেমন অর্থপূর্ণ তেমনই সংক্ষিপ্ত একটি অতি স্থন্দর চ0018:970 
কৃষ্টি হইয়াছে, মধ্যগত মিলও লক্ষ্য কর; ভাবার্থ :-_-তোমার সমষ্টিগত 
সেই বিরাটরুূপ আমাদের বরণীয়; আবার পৃথক ব্যক্তিরূপেই তুমি 
আমাদের প্রাণের প্রিয়, আত্মার আত্মীয়। 

ভাষা ও শবশিক্ষা :£_মরুত-গর্জভন ; কাস্ত। শ্বাপদ-সভঘ ; 
জবীস্ঘপ; স্বাদ; নবপল্পব; বহছিত্রঃ শালিঅল্প; নিবি; 
জ্ঞভাগ ; রাজ্যপাট ; বিবর্ত-বুদ্ধি ; নীহারিকা! ; চুর্ণমেঘ ; 

উ-৫ 


৬৬ কাব্য-মগ্ুষ। 





সপ বাসি প্র 


শম্পভূমি। ন্বর্ণকলম, উদগীথ; ক্রম-ব্যতিক্রম; উদয়-বিলয় ; 
আবিজ-চগাল; কৃবি-তন্তপ্ীবী; স্থপতি-তক্ষণ ; অস্ত্র; বরেণ্য; 
শরণ্য। 
(৩৫) 

সমগ্র কবিতাটিতে “দন্ধ্যা”র বধূমুত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, এবং সেই 
মুঠি সর্বাংশে বধূর অঙ্গরূপ করিয়া চিন্তিত হইয়াছে--পশ্চিম আকাশের 
দিনান্ত ছবিটিকে কেমন একটি নারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে দেখ। 

ছন্দ :-স্তবক। প্রথমটি ছাড়া, আর সকলগুলি ছয় লাইনের 
স্তবক) পদভাগের ছন্দ_-১৪ ও ৮ অক্ষরের দুই প্রকার চরণ; মিল-_ 
কখ খগ গথ। 

৩। তরল-( এখানে ) শ্বচ্ছ। ১৩। ক্ষীরোদ সমুদ্র 
( পৌরাণিক ) ক্ষীর-সমূত্র যাহাতে নারায়ণ বাস করেন। এখানে গভীর, 
প্রশাস্ত ও ্সিপ্ধ--এই তিন গুণ বুঝাইতেছে। ১৪। বিজয়-বিশ্রাম-_. 
দিনের সকল কান সমাপ্ত করিয়া গৌরবময় বিশ্রাম । ১৬। অলক- 
মেঘ- সন্ধ্যার আকাশে যে ছোট মেঘগুলি দেখা যায়; অলক--চূর্ণ- 
কুস্তল ; কপালের কৌকড়া কৌোকড়া চুল। এ সন্ধ্যা শরৎকালের সন্ধ্যা। 
১৭। নৃত্য-অভিরীম-_-তারাটি দপর্রপ, করিতেছে। ১৮। আঘথি- 
বিথি__আস্তে ব্যন্তে। ২৯। অলস-_গন্ধভারে মন্থর | 

ভাষা ও শবশিক্ষা--নব-নীলোত্পল; অলক-মেঘ; অভিরাম ; 
আঘথিবিথি'; প্ুলিন; পুরনারী। 

(৩৬) 

আমাদের দেশের একটি অতি পরিচিত প্রারুতিক ঘটনা; পঞ্জী- 
জীবন ও পলীগ্রক্কৃতির সৌন্দধ্য কবিতাটিতে কেমন *ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
তাহা লক্ষ্য কর। কবিতাটি মুখস্থ করিবে। 


আধুনিক যুগ ৬৭ 


শি স্পা সি স্পর্শ ৯ এ সি সা লো ১ আই রর 


ছন্দ: _পর্বভাগের ছন্ৰ, প্রতি পর্ব ছয় অক্ষরের, যথা_ 
নীল নবঘনে। আবাঢ় গগনে | তিল ঠাই আর নাহিরে 
(শেষের শব্টি একটি খণ্ডপর্বব | ) 

' ১২। ধবলী--ধবলী নামক গাঁই। ১৮। থোয়ালে-_হারাইল; 
নষ্ট করিল; ( ক্ষোয়াইল--ক্ষয় করিজ)। ৩৫। নিচোল-মেয়েদের 
বসন' 

ভাষা ও শন্বশিক্ষা :--ঝরঝর; দরদর; খেয়াপারাপার। 
নিচোল; বেণুবন। 


(5৭) 
রবীন্দ্রনাথের একটি ব্ূপক কবিত1। অর্থাৎ কবিতাটির বাহিরে যে 
অর্থ, সেই অর্থ ধরিয়া ভিতরে আর একটি গুঢ় অর্থ পাওয়া যাগন। "থাচার 
পাখা” অর্থে কারারুদ্ধ মানুষ ব| পরাধীন জাতি বুঝিতে হইবে । প্পেই 
কারারুদ্ধ অবস্থার অভ্যন্ত দুঃখের উপরেও যদি আর .বড় ছুংখ আসে, 
তবে দেই কারা-জীবনের বা পরাধীনতার বেদন৷ যে কিন্ূুপ অসহা হয়, 
৫নরাশ্ত যে কত গভীর হয়, এই কবিতায় 'খাচার পাখী”র বূপকচ্ছলে 
কবি তাহা অতি গভীর ও মর্খম্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন । এই 
কবিতার ছন্দ-কৌশলও লক্ষ্য করিবে--মাত্রা-বিন্থাসের টৈচিত্ো স্বর 
কখনে! উঠিতেছে, কখনো নামিতেছে। 
' , ছজ্র :--পর্বভাগের ছন্দঃ বিভিন্ন মাপের ও মাত্রার ১২ পঙক্ি 
জইয়া একটি স্তবক। মুল পর্ব্ব ছয়-মাত্রার, কিন্তু প$,ক্ি-গঠনে এইক্শ 
'গবচিত্র্য আছে-্- 
(১) আজিকে সঘন | কালিমা লেগেছে । গগনে ওগো 
(৬+৬7+৫) 


৬৮ কাব্য-মগ্ষ! 





শপ টি সর উপ স্ি  রি উর্স 


(২) হৃদয় বন্ধু | শুন গো!বন্ধু/মোর (৬+৬+২) 

(৩) চির দিবসের | আলোক গেল কি | মুছিয়া (৬+৬+-৩) 
-__এইক্প যেখানে যেমন দেখ--ছেদ দিয়া পড়িবে। 

৫। হ্ার্দয়বন্ধু-পাখী যেন পিঞ্চরমুক্ত কোন শ্বাধীন পক্ষী-বন্ধুকে 
সম্বোধন করিতেছে । মান্থষের পক্ষে যাহ! বুঝায় তাহা পরে দেখ। 
৭। চিরদিবসের-_-এই অন্ধকার এতই গভীর যে মনে হইতেছে 
আর আলোকের উদয় হইবে না। ১৮-২৪। এই পঙক্তিগুলির সহিত 
(৬১) 'কবিতাটি পড়িয়া! দেখ, ইহারই ভাব ও অর্থ তাহাতে যেন 
বিস্তারিত হুইয়' উঠিয়াছে। নিথিল-বিশ্ব-_সার! বা সমস্ত জগৎ; 
নিখিল__অথগ্ড। ২৭। তিমির-প্রান্ত দাহিয়া-এই বাক্যটির মধ্যে 
চক্ষের তীব্র আলোক-্পিপাসা কেমন প্রকাশ পাইয়াছে, লক্ষ্য কর। 
ইহাকেই উৎকৃষ্ট কবিভাষ! বলে; বাহিরের বাস্তব বর্ণনায় অন্তরের চিত্র 
টিয়া উঠি্াছে--অনুভূঠির তীব্রতা ভাষাকে রডীন করিয়াছে । ৩১। 
এই কবিভার মধ্যে এই পঙ্ক্তিটিই সর্বাপেক্ষা মর্শম্পশাঃ পরের পঙ্ক্তি- 
কঘটিতে তাহার কারণ দেখিতে পাইবে। ৩৪1 খাচার পাখীর পক্ষে, 
বাহিরের আলো কেবল দূর হইতে দেখিবার বস্ত--আকাশে উড়িয়া 
সেই আলোককে সত্যরূপে জানিবার বা ভোগ করিবার উপায় তাহার 
নাই। 

৩৭। এই শেষ শ্তবকে কবিতাটির রূপক-অর্থ স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে, 
অথচ পাখীর পক্ষেও তাহ! কেমন যথার্থ! অতি উদ্বঘ আকাশে উঠিতে 
পারিলে মেঘের পারে নু্ধ্যকে দেখা যাইবে । কিন্তু বন্ধ পাখী মুক্ত- 
পাখীকে যাহ] বলিতে পারে, বন্ধ"্মাঙ্গষ সেই অবস্থায় কাহাকে সঙ্থোধন 
করিয়! এরূপ বলিবে 1 এখানে হৃদয়বন্ধুর রূপক অর্থ-_মানষের নিজেরই 
আত্মা; কবির জ্ভিপ্রায় এই যে, দেহ ও মন যাদও কঠিন বন্ধনে বদ্ধ, 
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থাকে, তথাপি মানুষের আত্ম। যেন সেই বন্ধন না মানে, যেন ভয় ন। 
পায়; আলোকের --মুক্তির--আশা যেন কখনও ত্যাগ না করে। 
তুলনীয়--“উদ্ধরেদাজ্মনাত্মানৎ নাক্জ্ীনমবসাদয়েং+ ( গীতা )- অর্থাৎ, 
আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না,*আপনার আত্মার বলে আপনাকে 
তুলিয়া ধরিবে; কারণ, "আত্ৈবহ্থাত্মনো বন্ধুঃ+--অর্থাৎ, আত্মাই 
আত্মার বন্ধু। 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :__গহন; দ্রিক দিগন্ত ; কুঞ্জভবন; শলাক1) 
নিথিল-বিখ ; তিমির-প্রান্ত ; লৌহছোর। 


(৫৮) 


ইহা। একটি 'গীতি-কথা*র মত কবিতা স্থান ও কালের সঙ্গে একটি. 
ঘটনা, এবং তাহা হইতে ছুইটি মানুষের ছুইবপ চরিত্রের পরিচয়__ইহ্টুই 
আমাদের মনে বিশ্ময এবং গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। গ্ররু যেমন 
অতিশয় নিলোভ, তেমনই স্থির, শান্ত ও নিব্বিকার পুরুষ; ইহাও খাঁটি 
“ভারতীয় আদর্শ । 
ছন্দ :--চরণগুলি পয়ারের মৃত; কিন্তু অক্ষর গণিবার সময়ে, 
'শব্ষের মধ্যে বা শেষে যয যুক্তাক্ষর আছে, তাহ! ছুই অক্ষর ধরিতে 
হইবে, যেমন-_ 
৩-+৩+২ ৩4 ৩ 
নিন্দে যমুনা বনে | খ্বচ্ছ শীতল ১৪ 
৮। পাহাড়গুলি অবশ্ঠ অচল, কিন্ত এমনভাবে দিগন্তের দিকে ঢেউ 
খেলিয়। গিয়াছে ষে মনে হয়, যেন চলিতে চপিতে বাধ। পড়িয়া গিয়াছে । 
এদৃষ্ঠ বাংলার নয়, পশ্চিমাঞ্চলের । ১৮। ভগবগুলীলা--ভগবানের 
পূর্ব ক্রিম়্াকলাপের বিবরণ ; ভাগবত-গ্রস্থ | ২৭-২৮। বর্ণনাটি দেখ। 


৭০ কাব্য-মণ্তুষ! 


চি 


৩৫-৩৬। আর একটি চমৎকার বর্ণনা । ৩৮। গুরু ধর্মগ্রস্থ-পাঠে তনয়, 
হইয়া আছেন--তীাহার অন্তরে এখন অন্য কোন চিন্তা স্থান পাইবে ন।। 
৪২। উতভলা-_( এখানে ) সংক্ষুব্, আ্আলোড়িত। ৪৭*৪৮। গুরু শিশু 
রঘুনাথকে এইভাবে যেন ভত্সন1 করিলেন, কারণ, সে এইবুপ ধনরত্বের 
উপহার দিতে গিয়া গুঞ%কে একবূপ অপমানই করিয়াছে । কিন্তু শিষ্যের 
প্রাণের আকুলতা গুরু যেরূপ কৌশল করিয়া উপেক্ষা! করিলেন__- তাহ" 
যেমন আমাদিগকে চম্কিত করে, তেমনই তাহার এইকপ কঠিন 
নিখ্বিকার ভাবও আমাদিগকে স্তস্তিত করিয়। দেয়। 

ভাষা ও শব্ধশিক্ষা :_ রৌদ্রববরণ ফুল; নিবেশল। প্রাণ মন- 
কায়; যমুন! উতল! করি'। | 








(৩৯) 

রধীন্দত্রনার্থের “কথা ও কাহিনী”র একটি বিখ্যাত কবিতা । বৌদ্ধ- 
ধন্টের প্রথম প্রচারকালে, সেই ধর্ম ও তাহার গুরু বুদ্ধের প্রতি 
অন্থুরাগের জন্গস_-গ্ভীর ও অচলা ভক্ির জন্র-_বুদ্ধের শিষ্কা ও শিস্তাগণ 
কিরূপ শাস্তি ও দুঃখভোগ করিয়াছিলেন সেই সকল কাহিনী “অব্দান- 
শতক" নামক বোদ্ধগ্রস্থে সংগৃহীত হইয়াছিল। কবি তাহার একটিকে 
তাহার অপূর্ব ভাষায়, সুন্দর ছন্দে ও তাহার নিজন্ব কল্পনায় কি 
চমৎকার রূপ দিয়াছেন, দেখ। এই কাহিনীর 'শ্রীমতী' চরিত্রটিকে 
তিনি তাহার 'নটার পূজা নামক নাটকে আর এক রূপে আর এক 
সৌন্দর্যে মণ্তিত করিয়াছেন। এইকূপ কবিতায় ইহাই লক্ষ্য করিবে 
যে, বর্ণনার কোন্‌ কৌশলে কবি এত অল্প কথায় এমন একটি. 
কাহিনী রচনা করিয়াছেন 1__-কেবলমাত্র ছুই-চাঁরিটি কথায় এক একটি: 
চিত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে । এইরূপ কবিতাকে ইংরেজীতে 7381177 বলে » 
বাংলায় “গাথা” নাম দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ কবিতার ছন্দ যেমন 
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রেজি, 


দ্রুত, ঘটনাও তেমনই সংক্ষিধী ওয়! চাই। বাংলায় রবীন্দ্রনাথই এই 
ধরণের কবিতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন । 
ছন্দ :__-পর্ববভাগের স্তবক |» মুল চরণের পর্ববভাগ এইকপ £- 
নমিয়! বুদ্ধে | মাগিয়া লইল। | পাদনখ-কণ! সার 
(৬+৬+৮) 
মাঝের চরণগুলি (৬+৬-) ১২ মাত্রার । মিল-বিন্তাস লক্ষ্য কর। 
৩। বুদ্ধের জীবিতকালে তাহার নখ, কেশ প্রভৃতি, এঝং মৃত্যুর 
পরে তাহার দেহের অস্থি, দত্ত প্রভৃতি তাহার ভক্তেরা পরম আগ্রহে 
সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপরে নানা আকারের সমাধি-গৃহ নির্শাণ 
করিয়াছিলেন। এই সকলকে বৌদ্ধ স্থাপত্য-কলায় “টচত্য* বা 'নপঃ 
বলে। ভারতবর্ষে বহু স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও এইকপ সুপ এখনও 
বিদ্কমান আছে । ১৪-১৯। অজ্ঞাতশক্র বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি 
সনাতন বৈদিকধর্শের (পরবর্তী কালের হিন্দু-ধর্মের নয়) যাগম্যর্জে এবং 
বেদবিহিত সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন 
বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য ; অন্ত কারণেও তিনি পিতার বিরোধী ছিলেন, 
এবং পিতাকে অনাহারে বন্দী রাখিয়া হত্যা করিয্াছিলেন। ১৬। 
শোণিতের তআোতে-_বৃদ্ধশিষ্যগণের প্রাণবধ করিয়া) এই কবিতায় 
তাহাই বগিত হইয়াছে । ১৮-১৯ | ইহার অর্থ, তিনি বছুতর যাগযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া বৌদ্ধশান্ত্রের বিধিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন-- 
উপমার ভাষায়, তিনি যজ্ছের আগুনে বৌদ্ধশান্ত্র ভন্ম করিয়াছিলেন। 
২৬। এইখান হইতে, কৰি, পর পর তিনজন প্রধান রাজমহিলার-_. 
প্রত্যেকের ভয়, এবং যাহার যেমন অবস্থা বা চরিভ্র-_সেইক্প উক্তি, 
কেমন হ্থন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য কর। রাজম্হিষী, 
রাজপুজবধূ ও রাজকন্ঠা_ ইহার! সকলে মনে মনে বুদ্ধের অনরা গিষী, 


৭২ কাব্য-মণুষ। 





৮ পসরা রর পলি সি বি ইসি 


কিন্ত দে অনুরাগ এমন নয়, যাহার বশে তাহারা রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিয়! মৃত্টু বরণ করিবেন। ্র্ঘতীর ভক্তি ও এঁকান্তিক নিষ্ঠা 
তাহাদের সহিত তুলনায় ঘে কত গভীর তাহাই দেখাইবার জন্য কবি, 
শ্ীমতীকে ঘরে ঘরে ঘুরাইয়া দেখাইতেছেন। যে সাহস বড়দের 
কাহারও হইল না, একজন দীনহীন দাসীর তাহা হইল; সে ষেন ওই 
বড়দের ভক্তি-বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া, দেই ক্ষোভে ও ধিক্কারে আরও 
কঠিন হইয়া, মহাগুরু বুদ্ধের সম্মমন রাথিবার জন্ত নিজ জীবন বিসর্জন 
দিল। ৪*-৪৩। বর্ণনা ও ভাষা লক্ষ্য 'কর। ৫*-৫৩। রাজকুমারীও 
রাজবধূর মত অলস বিলাস-জীবন যাপন করিয়া থাকেন--দাসী 
শ্রীমতীর মত কৃচ্চ সাধন তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়? তাহাদের হৃদয়ের 
সে বলও নাই, বিশ্বাসের দৃঢ় তাও নাই । ৬৮-৭৯। এই পড্ক্তিগুলিতে, 
অতি সংক্ষেপে ষে চিত্র ফুটিয়া উঠিঘাছে, তাহা সত্যই অপূর্ব । কবি 
কয়েকাঁট মাত্র অক্ষরে, সন্ধ্যা ও রাজপুৰী এই ছৃইয়েরই চিত্র 
আকিয়াছেন--প্রাচীন ভারতের ছায়াও তাহাতে আছে। ৭২-৭৩। 
এইখানে “কালাতিক্রম-দোষ ঘটিয়াছে-_ইংরেজীতে ইহাকে বলে, 
£008010001800, | কারণ, একালে ভারতবর্ষে কোথাও মন্দির ছিল না, 
মৃত্তিও ছিল না; তখনও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অত্যুদয় হয় নাই। 
বেদের ধর্মে কেবল যাগযজ্স আছে-_-আর কিছুই নাই। ৯*। মধুর 
কছ্ে-তার কারণ, তাহার হৃদয়ে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই-- 
আততায়ীর প্রতিও নয়। ইহাতে তাহার মনের ধৈর্য, এবং বুদ্ধের 
শিক্ষার প্রভাব-_ছুই-ই শ্থচিত হইতেছে । ৯২। এই শেষ স্তবকে 
কবি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা কেবল ইঙ্গিতের দ্বারাই সমাধা করিয়াছেণ। 
এইরূপ করার জন্য হত্যার উল্লেখ যেমন মধুরঃ তেমনই করুণ হইয়া! 
উঠিয়াছে। প্রথম দুইটি পড্‌ক্তিতে উল্লেখ স্পষ্ট হইলেও, ভঙ্গিটি অতিশঙ্ব 
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স্পা সী, পপ 





আপা সিন্স ৯ পিসির চে - 
রা সিল ঈদ সি্পাপসপিসপিনি সপ সিাসসিপস্পিলা সি পাতিল ৯ পাস উস ও লাস ২৯ পাটি পা িপাস্পিপাছি তে সস পাস লাশ এ ৫. 


যার্জিত (96098 ))7 সর্বশেষের ক্ষুত্র পড্ক্তিটিতেও তেমনই করুণ- 
মস ঘনাইয়! উঠিয়্াছে। 

ভাষা ও শবশিক্ষা :-স্তপ& শুচিবাস; পাদমুলে; সপিল; 
পুরনারী; অর্থযরচন।) অর্ধ্যথালি; লৌধ; ম্থচ্ছ তিমির; 
বিষাণ। বন্দী। মন্ত্রণ।সভ।; মুক্ত-কপাণে। পাষাণ কঙ্গক। 


(8০) 

কবিভাটির ভাষ। ও ছন্দ যেমম অতিশয় সহজ--প্রান় গন্ধের মত, 
তেমনই, ভাঁব৪ অতিশয় শ্বাভাবিক ও মর্্বম্পর্শী। এ কবিতাটির" 
কোনখানে অর্থ করিবার প্রয়োজন হইবে না। দ্বিজেন্দ্রপালের কবিতার 
'ভাঁষা কেমন বলিষ্ঠ--অথচ মৌথিক গন্ভ ভাষার মত, তাহ! লক্ষ্য কর। 

ছন্দ :--ছড়ার ছন্দ (“বাংল। কবিতার ছন্দ” দেখ )। 

৪। নেতিয়ে গেছিস-(কথ্য বাংলা) সর্বশরীর এগ্লীইয়া 
শিথিল হইয়া গেছে । ৯। ভাঙগা-ঘরে-টাদের-আলে1--খুব চলতি 
উপমা--সর্ধদ। ব্যবহার হয়। ১৩। পেয়ার-ছিন্দী) আদর। 
১৬। সারা__“সারা” অর্থ “সমস্ত; এখানে, "আকুল? ; হিয়রাণ' অর্থও 
হয়, ষেমন--“খেটে সার+। ২৩। আবদার--শিশুদের অবুঝ প্রার্থনা; 
এরকম শব্দের কোন প্রতিশব্ব হয় না_ওই অর্থে ওই শন্বই ব্যবহার 
করিবে । শিশুদের দিনের মধ্যে কতবার কত খেয়াল হয়--সে যেন 
দেহের ক্ষুধা! সেই খেয়ালের বস্ত না পাইলে তাহার] বড় অন্ুখী হয়? 
যাহারা ভালোবাসে তাহাদের নিকটেই এইরূপ আব্দার করিম থাকে। 
২৭-৩৩। লাইন কম্পটি বড় মর্ম্পশী । ৪২-৪৪। কথাগুলি বড় সত্য, 
বড় মন্মাস্তিক । ৫৫-৫৭। এই লাইন কয়টির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া 
এদেব। বাড়।--আরও বেশি (কু-মর্থে-_যেমনঃ ইংরেজা “ম0:86+)। 


৭৪ কাব্য- 


পা রসি নি 


(৪১) 

দ্বিজেন্্লালের একটি হাসির গান । “তা” সে হবে কেন 1”--এহী 
বাক্যটিতেই কবিতার মুল অর্থ ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতিতে, সংসারে 
স্পসর্বত্র একট। নিয়ম আছে; সেই নিয়মকে ন1 মানিয়া-কোন ব্যক্তি 
বা সমাজ আপনার ইচ্ছামত স্থখ-সীধন করিতে পারে না। সে নিয়ম 
এই যে--শক্তি, বুদ্ধি ও গুণ অনুযায়ী যাহার যাহ! প্রাপ্য সে তাহাই 
পাউয়া থাকে; মূর্খতা, আলম্য ও কাপুরুষতা সত্বেও কেহু বড় 
*ইতে পারে না; এবং কেবল আত্মন্থথ ও স্থার্থপরতায় সমাজ-রক্ষা 
হয় না। 

ছন্দ :--ছড়ার ছন্দ, অর্থাৎ, হসম্ত-বা? চার-অক্ষরের পর্ব অনুসারে 
ইতার ছেদগুলি পড়িবে। ইহাতে দুই রকমের লাইন আছে, এবং 
কোন কোন লাইনের গোড়ায় এমন একটি করিয়া শব আছে যাহা 
ছন্দে বাঠিরে পড়ে, ষথা_- 

( তোমর] ) দেশোদ্ধারট! | কর্তে চাও কি | করে মুখে | বড়াই । 

তোমাদের ও | করপন্মে | দেশটা সঁপে | শেষে। 
(তোমর1) বোঝাতে চাও | হিন্দুধশ্মের | অতি সু্্ | মর্ম। 
অমৃনি তাই সব | বুঝে যাবে | যত শ্বেত- | চর্ম । 

_-ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটুকু আছে, তাহা ছন্দের-__-অর্থাৎ লাইনের 
_বাহিরে আছে। শেষের ছোট পর্বগুলি খগ্ডপর্বব | 

৩। ফতে- জয়; বাংগ] ভাষায় ছিন্দীর (সুল__আরবী ) প্রভাব 
লক্ষ্য কর। ৬। করপন্ধে_-এখানে ব্যঙ্গ করা হইঘ়াছে। প্রচার 
কোরেই--অর্থাৎ, নিজে না আচরণ করিয়া । ১৩1 এই একটি 
বাক্যে বর্তমান হিম্বুজাতির সাধারণ চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে + 
আসলে, ওই ছুইটি মহাদোষকে ঢাকিবার জদ্কই তাহার ধর্দেরঃ 
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উচ্চতত্বের দোহাই দেয়। ১৮। তাড়া--'তাড়না” হইতে? "মুখের 
তাড়া" (চল্তি বুলি)--ধমক। 

ভাষা ও শবশিক্ষা :_তন্মিত্লা? লড়।ই কফতে করা; অগ্রগণ্য ; 
মুখের তাড়।) আর্ককল!। 

(8২ ) 

কবি মানকুমারী বন্থুর এই কবিতাটিতে তাহার নিজন্ব কাব্যরীতির 
সকল সৌন্দর্য আছে) ভাষা যেমন শুদ্ধ ও সরল, ভাব এবং ভাবের 
প্রকাশও তেমনিই আন্তরিক ও আবেগপূর্ণ। ইংরেজী প্ঘা০ & 
8515: কবিতা এই সঙ্গে পড়িবে এবং তুলনা করিয়া! দেখিবে। 
শেলী ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতাই বিখ্যাত । 

ছন্দ :-_পদভাগের ক্রিণদী (৮+৮+১৪); পদপগ্তলি ঠিক একমাপের 
না হইলেও, এখানে যে স্ভবকেব রূপ দেখিতেছ-_পুরাঁতন কবিতায়, 
ভ্রিপদী-ছন্দেই এইরূপ স্তবক পাওয়া যাইবে। 

৩। আধ-আধ-অন্ফুট। ৬। মাতচইয়া কবি_'কবি'র 
বিভক্তি নাই--“কবিকে' হইবে। বাংলায় বন্ধ স্থানে বিভক্তি-চিহ্ন লুণধ 
হয়, তাহারই নঞ্জিরে এখানে এইরূপ চলিতে পারে,_যদিও ইহা 
নির্দোষ নহে । ১*-১২। এই কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র । ২৪। জীব- 
ভাগে অর্থাৎ ভীব-জগৎকে ; এই ভাগ বাহিরের কোন ভাগ নয়; জড়, 
ও জীব, এইরূপ ভাগ বুঝাইতেছে। ৩৪-৪২। অর্থাৎ তোমার এই 
গান বা সুরের এই যে মাধুর্য, ইহা? প্রকৃত্তির বক্ষ হইতেই উৎসারিত 
হইতেছে ? হষ্টিধারার মূলে যে সঙ্গীত আছে--ইহা তাহাঁরই শবময্, 
প্রকাশ; হুষ্টির প্রাণের সেই সৌন্দধ্য-প্রেম তোমার কণ্ঠে গান হইয়। 
উঠিয়াছে। ৪৩। অধুরে-বিভক্তি-যোগে, বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণ। 
হইয়াছে; অর্থ, "মধুরদ্বরে' | ৪৫। স্বরগ-ুয়ারে-তোমার ভাগ 


৭৬ কাব্য-মহুবা 


পি কাছ লী তে ৭ ঠসিলীপি জন ৭ লী শী সির ছিল বলছি শান্তি সি পিস্সিতীলড তে সিিতিিপিনছি লিিশশীনদ পি শালি সি লি পর টিপি পি রস এর 


ভাল, তুমি একেবারে বিশ্বনাথের দুম্নার ধরিয়া তাহাকে ডাকিতে পার, 
আমর] ধরাতলে বসিয়া ডাকি। 
ভাষ1 ও শবশিক্ষা :__কাঞ্চনের ফোটা; সজীব কুন্ুম। জল; 
জীব-ভাগ। জলম্থল; হিরেল; অমল কমল। 
(৪৩) 
অতিশয় সরল, অনাড়ম্বর, স্বাস্থ্যপূর্ণ পল্লীজীবনের প্রতি কবির লোভ 
এই কৰিতায় ব্যক্ত হইমাছে। সে জীবনে, প্রকৃতির সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ 
আনন্দময় সম্বদ্ধ, তেমনই, প্রেম, স্বেহ ও ভক্তি অটুট থাকিবার যথেই 
হযোগ আছে। কবিভাটিতে কবি কক্ুণানিধানের সৌনর্ধ্যদৃইি ও 
শব্মচিত্র-রচনার পরিচয় পাইবে। 
ছন্দ :__ছড়ার ছন্দের স্তবক। বড় লাইনগুলিতে দুইটি পর্ব, এবং 
ছোটগ্তলিতে একটি পর্ব ও একটি খগ্ুপর্ব আছে, যথা-_. 
চুটুব আমি | সরল প্রাণে (৪+৪) 
পর্ণ-কুটার | হ'তে (৪+২) 
মিলের কৌখল, ও লাইনগরপ লাজাইবার রীতি দেখিয়া লও | 
৪। আলি-পথ-মাঠের ছুই চধা-জমির মধ্যে যে সন্ত 
'লীমান।-চিহ্ন থাকে; আইল, আ'ল। ২৬। মেতির সাতলরী-- 
«সাতনরী', সাত “লহর' বা থারা" ("হাল” )-যুক্ত কহার। বড় 
বড় মুক্তার মত জমবিন্দু ঘাপের উপরে সাতনরী-হারের মত 
'ছড়াইমা পড়িবে। এখানে একটু ছন্দের দোষ আছে--পূর! ছদ্ 
(৪+২) অক্ষ (9911819) হম নাই। ২৯-৩২। একধানি 
কূদৃষ্ত-পট) বৃষ্টি বড় বড় দীর্ঘগারা যেন একখানি “চিক' রচনা 
করবে, সেই চিকের ফাকে দুরে উচ্চ নারিকেল গাছের শ্রেণী 
এবং তাহার নীচে কেয়ার বন দেপা যাইবে। ৩৩। মোয়।__ 
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নাড়) যেমন মুড়ির মোয়াঃ মুড়কির মোয়া,--তেমনই শিলের মোয়? 
(811) ৪৬ হ্েলা+_হেলিয়া-পড়া। ৪৭। জ্ুড়জ- গর্ত) 
সংস্কৃত “রগ | ৫৫। ক্ফুজ্গ্িগুলি একসঙ্গে অনেক বাহির হয়, এবং 
ছোট বলিয়া_যুঁইফুলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; “আগুন-যু'ই' 
কথাটা বড় সুন্দর হইয়াছে। ৬৯৬৬। ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই, 
পথের মোড়ে আমাকে দেখবার আশায়। আগ. বাড়ায়ে চলতি 
বুলি (19162 )) অগ্রসর হইয়া (অতিথিকে ঘরের বাহিরে অভ্য্ন' 
করিবার জন্য )। ৭২। এই *্নাম ছুইটিতে পলীর বাস্তবচিত্র ফুটিয়া 
উঠিয়াছে--ইহা! একটি কবি-কৌশঙল | ৭৫1 ম্প্রহারা- অর্থাৎ গাঁট 
নিত্রাঁ হ্বান্থ্যের লক্ষণ। ৮*। প্রাণের একতারা-সহজ ভক্তি বা 
সরল বিশ্বাস। “একতারা” অতিশয় সহজ বাস্থযন্ত্র। 

ভাষা ও শব্শিক্ষ! ---উজান যাব; আদল গায়ে; আঁতার 
কাটা; কড় কড়. ডাকবে দেয়া; মুবল-ধার। 

(88) 

কবিতাটি আগাগোড়া একটি শকে-লিখিত বর্ণ-চিত্র। ওয়াল্টেফ়ার 
মাদ্রাজ প্রদেশের সমুক্রতীরবন্তী বিখ্যাত শহর) এখানে সমুদ্র ও 
পাহাড়ে মিলিয়। প্রাকৃতিক দৃশ্তকে বড় মনোহর করিয় তৃলিয়াছে। 
লতাপাতা'র সবুজ, সমুদ্রের নীল, সমুক্র-ফেনার শ্বেত, ও বাঁলুকার পীত, 
এবং তাহার উপর হুর্যকিরণ--এই সকলের যে বর্ণবিলা, কবি ভাষার 
তুলিতে ভাহার একটি চিত্র শ্বাকিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভূ-সৌন্দধ্যের 
সকল উৎকষ্ট স্থানের মত, এই স্থানটিরও তীর্থ-গৌরব আছে--সীতার 
অন্বেষণে এইখানে আসিয়া! রামের পথ সহসা রুদ্ধ হইয়াছিল, এইরূপ' 
প্রবাদ আছে। 

ছন্দ £--পূর্বব কবিতার মত। 


৭৮ ফাব্য-মহুযা 


শা স্পা আপা উল সি লি সপ সফি সত ৯ প্রস্ট লা $ শ্োস্টিলা পি 


২। ভালীবন_দক্দিণ দেশের সমুত্রকূলে তালবন বা তালীবন 
আছে -কালিদান এবপ উল্লেধ করিয়াছেন; এই গাছ আমাদের 
তালগাছ নিশ্যয় নয়। ৫। বর্গাঝালর_বালর, বা পাশাপাশি 
অনেকগুলি ফিতার মত, বর্ণার জল পাহাড় বহিয়া পড়িতেছে। 
৭। আলোক-লতা-সোণার হ্ৃতার মৃত একরূপ পরগাছা। 
সম্ভবতঃ হিন্দী “মালগত হইতে এ বাংলা নামটির উৎপত্তি হইয়াছে। 
১৫। সমুদ্রের জলের উপরে প্রতিফলিত হইয়া রৌত্র আরও নির্মল ও 
উজ্জল দেখাইতেছে। ১৭। গানের -কলি--“কপি' অর্থে একটি 
পট, বা সবরের অংশ। ২২। সাগর-মরাল-_সাদ। পাল-তোল। নৌকা । 
২৮। কুলের নিকটবর্তী স্থানে অদ্ধ-জণমগ্র ক্ষুত্র ক্ষুত্র শৈল,_-যেন 
হত্তী-শাবকেরা জলক্রীড়া করিতেছে । ২৪। সমুজ্রের ঢেউ তাহাদের 
উপরে মাছাড়িয়া পড়িয়া শীকর-ঝারি* অর্থাৎ ক্ষুত্র জলবিন্দুরাশির 
কৃষ্টি করিতেছে । 'ঝারি'_ (এখানে) বৃষ্টি? ৩*। আুদুর-বিধুরতা 
--অতি দুর কালের সেই শোকন্মৃতি। ৪০ | নীরব-কথা--কারণ, কেহ 
কাহারও ভাষা জানে না। 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :--বর্ণাঝ।লর; সাগর-মরাল; শীকর-ঝারি; 
আলাভোলা; বিধুরতা; তরু-বাকল-পরগাছায় । 

(8৫) 

এই কবিতাটিতে বাংলার চাষী-জীবনের একটি স্থন্দর অথচ বাস্তব 
চিত্র পাওয়া যায়,--তাহাদের তুলনায় আধুনিক ভস্রলোক-শ্রেণীর মানুষের 
জীবন ও চরিন্ত্র কত বিপরীত, কবি তাহারই আভাস দিয়াছেন। এই 
কবিতাটির রচনায় একটি বড় কৌশল লক্ষা করিবে--একজনের কথা 
বার্তার ভঙ্গিতেই কবি এই খণ্ড-কবিতাটিকে একটি ক্ষুত্র নাট্য-চিত্র 
করিয়া! তুলিয়াছেন। 


» শী পাস রসি সি পম পোপ সপ: সমস স্পর্ধা 
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ছন্দ ৪--পর্ধভাগের ছন্দ। প্রতি লাইনে ছয় অক্ষরের তিনটি পর্ব, 
এবং ছুই অক্ষবের একটি খপ্ডপর্ব আছে, যথা__ 

মুখোস-পরালে | মোলাম মিথ্য। | বিনীত অহং | কার। 

৩। মোলাম_যোলায়েমণ বিনীত অহংকার-বাঞ্চিরেব 
বিনীত ব্যবহারে ভিতরের অহঙ্কারই ফুটয়া উঠেসে বিনয় ষেন 
গরিবের প্রতি একপ্রকার ব্যঙ্গ । ১০। ভোল--ছল। ১৯। ছড় 
দক্ষ; পাকা। ২০। কুড়িতে পড়িবে_বয়স উনিশ পূর্ণ হইয়া 
কুড়ি আরম্ভ হইবে। 'ড়িবে* শব্দটির অর্থ লক্ষ্য কর; ইহাকে 
ইংরেজীতে 00889] ৪9086 বলে (ভূমিকা দেগ)। ২৪। ঠাট' 
--বাহা আচরণ। ৩১-৪৪। এই অংশটিতে এই কবিতার সব চেম্ে 
মুল্যবান কথা আছে। মানুষ যদি সত্যকার মানুষ হয়, অর্থাৎ সত্য নিষ্ট, 
পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল হয়, তবে তাহার ছুর্গতি হইতে পারে না। 
৩৫। দিিন্-দুনিয়াটা__( চল্তি বাংলা) অর্থ, ইহলোক-পরশণেশক। 
(দীন্-ধর্ম) দুনিয়া_জগৎ)। ৩৬। ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইলে 
যেমন সম্পদ্‌ বুদ্ধি হয়, তেমনই ভগবান মানুষকে খাটাইয়া তাহার 
এশ্বধ্য বিস্তার করিতেছেন । ভাবার্থ ঃ--মাহ্গষ পরিশ্রমের দ্বারাই 
ভগবানের মহিমা অক্ষু্ণ রাখে । ৪*। সংহতি--একদিকে বা একমুথে 
প্রয়োগ করিলে যেরূপ ছুঙ্জয় হয়। ৪৫-৫০। যথার্থ শিক্ষার অভাবেই 
মানষের অধঃপতন হয়; যে শিক্ষায় ধশ্মবোধের প্রয়োজন নাই--নকল 
সভ্যতা ও নিরর্থক মস্তিষণ্চচ্চা যাহার আদর্শ, সে শিক্ষার ফলে কেবল 
'চাকরি-কূপ ভিক্ষায় বাহির হইবার একটা পোষাক মাত্র মেলে। সে 
শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা কতার্থ হয়, তাহার যেন ছিন্নমন্তার মত 
নিজেদের মাথা কাটিয়৷ সেই রক্ত উল্লাসে পান করিয়া থাকে। বাহির 
হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চলিবে ন'স্পনিজেদের দেহ, মন ও 


শাসকরা 








৮৯ জারা! 
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প্রাণের প্রয়োজন-মত শিক্ষা নিজেদেরই ঠিক করিয়। লইতে হইবে % 

নতুবা সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ৪৮। ভেক-_ 

“ভেক নহিলে ভিক্ষা মেলে ন+-_ প্রবাদ-বাক্য। ভিক্ষা যাহাদের জীবিকা 

তাহাদিগকে একরূপ বেশ বা পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়, তাহাকে 

'ভেক বলে। ৬০। এখোগুড়_আথ (ইক্ষু) হইতে তৈয়ারী গুড় ; 

ভাষা ও শবশিক্ষা ;__হুরেক রকম) আগড়; ঘড়, ছিন্নমন্তা ) 
ভোল। ভেক-নেওয়া? দেশ-জোড়া। 
(৪৬) 

একটি সুন্দর প্রক্ৃতি-বর্ণনা- ভাষার সহিত ছন্দ কেমন মিলিয়াছে 
দেখ; তাহাতেই সন্ধ্যার স্তবধ-গন্ভীর শান্তিময় ভাব এমন ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কবিতার এই স্থর এবং কয়েকটি চমতকার শবচিত্র 
সন্ধ্যাকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে--আমাদের চোখেও যেমন» 
অন্তরৈও তেমনি । 

ছন্দ ;__পদভাগের পয়ার, ২* অক্ষরের চরণ; ভাগ এইরূপ-_ 
৮-+/৬+৬। 

১-২। মাত্র এই ছুইটি ছত্রে সরোবরের একটি সম্পূর্ণ ছবি ফুটিয়? 
উঠিয়াছে। ৪। এই পড.ক্তিটিতে ছন্দের মধ্যেই মণ্ীরের শব্ষ শোনা 
যাইতেছে ) ইহাঁকেই ইংরেজীতে বলে +৪০৪:০০ 60100106 61)3 98099” | 
১*। জরাল-শিশু--পক্ষীবিশেষ। ১১-১২। এই ছুই পঙক্তিতে 
যে চিত্র-রচন। হইয়াছে, তাহা সত্যই চমৎকৃত করে। “জ্রবন্ধিম রেখা এই' 
একটি উপমা'তেই সমস্ত দৃশ্বটি চোখের উপর জাগিয়া উঠে। আকাশে 
বাছুড়ের শ্রেণী এমনভাবে, ছুইটি যুক্ত বাঁকা-রেখায় উড়িয়া চলিয়াছে 
যে সন্ধ্যার ললাটে সে যেন একজোড়া তুর! ১৩-১৬। সন্ধ্যাকালে ফে 
একট! অপূর্ব শাস্তি ও নিম্তত্ধত1 বিরাজ করে, সে যেন কোন এক অদৃষ্ঠ 


মার যুগ ৮৯ 


সি পা আলি সর ৯০ সরস পাস পসরা রাগ পরান এরি” উল সস শি” অরিন 


( অশরীরী) অনির্দেশ ধারা ( কল্পযস্ত্র) হইতেই উৎসারিত হইয়া 
সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। 

ভাষা ও শব্বশিক্ষা :-মঞ্জীরমালা; গোধন। দিনাভ্ ; নত্ত্তল। 
অশরীরী; কল্সযন্তর। 


(৪৭) 

সত্যেন্ত্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট কবিত1। শিশুর মৃত্যুতে কবি যে শোক 
করিতেছেন তাহাব ভাষ। যেমন সুরল, ভাবও তেমনি আন্তরিক শিশুর 
দেহের ক্ষুদ্রতা, এবং বয়সের অল্পতা1--এই ছুইটি কথা লইয়া তাহার মৃত্যু, 
ঘটনাটিকে কিরূপ করুণ করিয়া তুলিয়াছেন!_ প্রাণের সত্যকার 
অনুভূতির সঙ্গে কতকগুলা এমন চিন্তার উদয় হইয়াছে, যাহা বলিবামাতর 
সকলের মনে সাড়া জাগাইবে। অতিশয় সহজ কথায় এমন গভীর 
শোকের প্রকাশ উৎকৃষ্ট কবিত্বের লক্ষণ। 

ছন্দ :__ছড়ার ছন্দের শুবক-_গ্রত্যেকটিতে আটটি সমান লাইন 
আছে। লাইনগুলি এইরূপ ( ছুইটি পর্ব ও একটি খরপর্ব্ব ):-_ 

ছোট থালায় | হয় নাক” ভাত | বাড়া; 
জল ভরে না ছোট গেলা | সেতে। 

“ছিপ্ন-মুকুল'__নামটির সাথকত1 কি? (মৃত্যু যাছাকে ছিড়িয়া 
লইল-__ফুটিতে দিল না)। 

৫.৮। ছোট পীড়ি, ছোট খাল ও ছোট গেলাস-__শিশুর জন্ত এই 
যে আয়োজন, তাহাতে গৃহস্ব-ঘরের একটি বড় মধুর দৃষ্ত মনে পড়েঃ 
শিশুকে এমন করিয়। খাওয়ানে। যেন শ্বেছের একটি নিত্য-উৎসব। এমন 
করিয়া! যাহাকে খাওয়ানো হয় ভাহার বয়স কত অঙস্গমান কর; সে- 
বয়সের শিশুর একটি বিশেষ মনোহারিত্ব জাছে। কবি এই খাওয়ার 

উ--$ 
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পলি ফাটা আচ অপ সত সপ সপ আরা হজ পা 


কথাটিই সর্বাগ্রে শ্মরণ করিদ্বাছেন, কারণ, প্রত্যহ আহারে বসিবার সময় 
সেই কথাই মনে পড়ে,-যে সকলের আগে খায়, তাহাকে আর কেহ 
খাইতে ডাকে নাঁ-এখন, তাহাকে না খাওয়াইয়া সকলকে খাইতে 
হইবে। "ঘুচেছে”__এখানে এই ক্রিয।পদের বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য কর। 
১৫-১৬। বড়ই অপূ্ব্ব উক্তি! অন্ধকারে এক1 থাকিতে যে ভয় পাইত, 
সে-ই--সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যাহা, বড়রা যাহাতে ভয় পায়_সেই মহ! 
অন্ধকার ঘরের চাবি খুলিল, অর্থাৎ মৃত্যুর গৃহে প্রবেশ করিল। বিধাতার 
'কি বিচিত্র বিধান! “ভন-তরাসে'-€কটি চল্তি কথ। (ভয়+ত্রাস )-_ 
সামান্ত কারণে যে ভয় পাদ ২১1 পড়তে চোখের পাতা _এক 
নিমিষে । ২২। বিলর্ভনের বাজন।-সম্ভবতঃ কোন প্রতিমা বিসর্জনের 
দিনে (বিজয়া দশমীতে ) শিশুটির মৃত্যু হয় । ২৫। বোল-বল। সেই 
বীশী-_সত্যেন্ত্রনাথেব ভাষার একটি স্থন্বর উদাহরণ। শিশুর “আধ-আধ” 
কথার» নাম -“বোল+; “ৰাশ/র অর্থ-তাহার মধুর কঠম্বর! যাহার 
কথ। শুনিলে মনে হইত, বাশী হইতেই স্থরের সঙ্গে বুপি বাহির হইতেছে । 
২৮। ভুধেধোয়।'ধোয়া' অর্থ লক্ষ্য কর; 'ছুধের মত সাদাঠ। 
৩১-৩২। “ঘর ও শ্মশান”, এই ছুইটা শষ কিরূপ বিপরীতার্থবোধক, 
তাহা লক্ষ্য কর। ৩৪। মলে _( মেলিয়।)__ইহাও ভাষ|র কথারীতি 
(181900)--'কাপড় মেলে দেওয়া, অর্থাৎ রৌঙ্ছে বিছাইয়া দেওয়া। 
৩৯-৪* | এখানে যে অর্থবিরোধ আছে £&তাহাই ভাবকে আরও সত্য ] 
করিয়া তুপিয়াছে_-ষে সবচেয়ে ছোট, অর্থাৎ যে খরের অতি অল্লঙ্থান 
জুড়িয়া! ছিল, তাহার অপসরণে (আর সকলের থাক। সত্বেও) ঘর শূন্য 
হইয়! গিম্বাছে। 

ভাষা ও শব্-শিক্ষ। £-ভয়-তরাসে; টের (পেলে ন)। 
বোল-বলা। দুধে-ধোয়। কচি ধীতের ছাঁদি। 
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বিএ 


(৪৮) 

এই কবিতাটি সত্যেন্্রনাথের অপর সকল কবিতা হইতে ভিন্ন 
"ইহার ভাষাও ঘেমন অতিশয় সাধু, হ্ন্দর ও সংযত, ছন্দও তেমনই ধীর, 
গন্ভীর-ন্ৃত্যচপল নয়। বনভূমি'র বর্ণনা, মঞ্ুভাষার রপ-চিজ ও কথোপ- 
কখনের অতিশগ শ্বাভাবিক অথচ মাঞ্জিত মধুর তঙ্গিটি লক্ষ্য কর। 
চার্বাক নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন.না1; এজন্য তাহার 
নামের সহিত একট! শ্রদ্ধাহীনতার ভাব যুক্ত হইয়া আছে; তিনি একজন 
বড় বিজ্লোহী ছিলেন | কবি এখানে চার্ধাকের যৌবন-বয়সের একটি 
ঘটন। কল্পনা করিয়াছেন । চার্বাক যে কেন ভগবানে বিশ্বাম করিতেন 
না, এবং একবার মাত্র কোন্‌ কারণে ক্ষণেকের জন্য তিনি ভগবানের 
মহিমা ম্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই এই কবিতায় বলা হুইয়াছে। 
মন্ধার্থ :_জ্ঞানের অতিরিক্ত অন্থুশীগন মানুষের হৃদয়কে শুষ্ক করে--. 
জীবনের ছুঃখবোধ আরও বাড়িঘা যায়; কিন্ত হৃদয়ে যদি প্রথ, েহ 
প্রভৃতির উন্মেষ হয়, তাহা হইলে সকল দুঃখের মধ্োও মানুষের প্রাণ 
আনন্দে পূর্ণ থাকে, এবং সেই আনন্দের দাতারপে ভগবানকে সে চিনিতে 
পারে। বাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহার ডগবানও নাই; কৃষ্টির মাধুর্য 
যে অনুভব করিল না, সে স্থষ্টরকর্তাকে জানিবে কেমন করিয়া ? চার্বাক 
শেষে নাস্তিক হুইয়া ভগবান, আত্ম। ও পরলোক বিশ্বাস করিতেন ন1) 
ঘেমন করিয়া হোক, জীবনে হুখ ভোগ কর-_ইছাই ছিল তীছার 
উপদেশ । 

ছল :_ প্রধানভঃ চার লাইনের শুবক--পদভাগের ছন্দ, প্রতি চরণে 
১, অক্ষর। মধ্যে ছন্দের পরিবর্তন হইয়াছে, স্তবকের লাইনগুলি সমান 
নয়--১৪ অক্ষর ও ৬ জক্ষর। মিলের রীতি সর্বত্র এক নয়, তাহাও 
'জক্ষ্য কর। | 
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শেপ 





৯৯ পিস সাজ লি সি পাস পিপিপি ০৩ জী এট ৮০ সিসি পিসি 


প্রথম তিনটি স্তবকে মধ্যাহ্ছের বনভূমির বর্ণনা। ২, ও ১১-১২ 
পঙ্ক্তিগুলিতে, মধ্যাচ্থের উত্তাপ এবং আলোক কত সংক্ষেপে অথচ- 
চিন্নবৎ বরিত হইয়াছে! ৪ | মধ্যাহকালে, প্রকৃতির রাজ্যে যাহা-কিছু 
চলিতেছে,__যেমন, আকাশে মেঘেদের আনাগোনা, মাঠের প্রান্তে 
নদীর জলমন্রোত, বনের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষশাখার আন্দোলন ও 
বাযু-মর্র, অথবা আলো! ও ছায়ার স্থান পরিবর্তন_এ সকলের 
কিছুতেই, যেন কোন কাজের তাড়া নাই, সর্বত্র একটি অলস মন্থর 
ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ১১-১২। বনতলে, ঘনসন্ধিবিষ্ট বৃক্ষরাজির 
পত্রপুঞ্জের ফাঁকে হুরধ্যকিরণ ধারার মত ঝরিতেছে। মদ্দির_উন্মাদক, 
এখানে 'তপ্ত”। মধুচক্র ও মধুর উপমাটি ভাল করি] বুঝিয়া লইবে। 
১৬। শিশিরের পঞ্মুকলিসম_শীতকালের পন্মকলি যেমন অন্তরে 
উত্তাপের অভাবে ফুটিবার সময় হইলেও ফুটিতে পারে না, তেমনি 
চারবার হৃদয় জ্ঞানের শীতল স্পর্শে, যৌবনেও (ফুটিবার কালেও ) 
ফুটিতে পারিতেছে ন]। ছুই বিপরীত ভাবের টানাটানিতে ক্ষুব্ধ অথচ 
স্থির হইঘনা আছে। ৩৩-৫২। এই কটি স্তবক বার বার পড়িবে, 
পারিলে মুখস্থ করিবে! “মঞ্জুভাষাকে কবি যথার্থ 'বনদেবী'রূপেই 
চিত্রিত করিয়াছেন--উপমাগ্ডলি দেখ। ৪১-৪৪। এই পঙ্ক্তিগুলিতে 
ভাষার সৌন্দর্য চরমে উঠিয়াছে--মুখস্থ কর। পর্ণরাশি-মর্দর-মজজীর, 
শুক পত্ররাশির উপর দিয়া চলিবার সময়ে যে “মর্শরশব্ধ হইতেছে, 
--সে যেন তাহার পায়ের নৃপুরের শব । ৪৭-৪৮। তাহার প্রকৃতি 
অতিশয় ধীর বলিয়া মনের আনন্দ চোখে মুখে উছলিয়া উঠে না; তাই 
ভাহার গণ্ড ছুইটি মহুয়! ফুলের মত ঈষৎ পাঁও্র। ৬৩। চিত্রিত--গোল 
গোল দাগযুক্ত (82০৮6০৫)। ৮৭। ভাঁষাহীন-- প্রাণ পূর্ণ থাকিলে বাকা 
ফুরাইয় যায়। ৮৯-৯২। আরঘ্ের মন্তব্য দেখ। ৯৫। নিগুপ-- 


আধুনিক যুগ ৮৫ 


ক্মর্থাৎ কেবলমাত্র স্থপ্ক দার্শনিক বিচারের ভ্বার। ভগবান সম্বন্ধে যে ধারণ! 
হয়ঃ গুণ অর্থাৎ কোন বিশেষণ নাই বাহার? মানুষের সুখ-তুঃখ, 
'ভাবনা-বাসনার অতীত নিব্বিকারু পরমপুরুষ | 

ভাষা ও শবাশিক্ষা দৃঢ় ওষ্ঠাধর; শিশিরের পল্মকলি ; 
নিধান? ডুবুডুবু; নীবার-মঞ্জরী; বাছুলত1; তন্তু) চক্জিকা; 
করাত; মরাল-গামনে ? মঞ্জুলীলাভরে; দয়ার ঠাকুর। 


*(৪৯) 


পুরাণের মতে ভগীর আগে আগে পথ দেখাইয়] গঙ্গাকে বহাইয়া 
সাগর-সঙ্গমে_-কপিলাশ্রমে আনিয়াছিলেন (মহাভারত দেখ )। কিন্ত 
ব্গদেশে প্রবেশ করিয়া তিনি ভগীরথের নির্দেশমত দক্ষিণ-বাহিনী 
হইতে অসম্মত হইলেন। আরও পূর্বে অনাধ্য দেশ _আধ্যের নদী, 
পবিত্র জাহ্ছবীধার] যেখানে প্রবাহিত হওয়া অনুচিত) কিন্তু গঙ্গা তাহা 
শুনিলেন নাবিপ্রোহ করিয়া আরও প্রবল ও বিশশল শোতে গঙ্গা-নাষ 
ত্যাগ করিয়া পদ্মা-নামে সেই অনাধ্য দেশ বাহিয়া চলিলেন। ইহাই 
পল্মার পৌরাণিক ইতিহাস--তাহার বাস্তব ইতিহাস আমর জানি। 
কবি সেই পুরাঁণ-কাহিনী ও এই বাস্তবকে মিলাইয়। পল্ার সেই প্রকৃতির 
'জয়গান করিয়াছেন ; তিনি তাহার সেই অস্থির দু্দিমনীয় শ্রোতকে সকল 
শালনলজ্যনকারী, ম্ব তন্ত্র, ও বিপ্লবের মূর্ত শক্তিরূপে বন্দনা করিয়াছেন। 
একটি উৎকৃষ্ট কবিতা__চিহ্ন না থাকিলেও মুখস্থ করিবে। 

ছচ্ছ :_-১৮ অক্ষরের পয়ার ; এইরূপ যতি দিলে ভাল হয়--৮৪1৬। 

৩। বলি__পৃজা-উপহাঁর। ৭-১২। পন্মার একটি নাম “কীহ্িনাশা', 
ছই-কৃলের যত প্রাচীন কাঙ্ি ইহার অস্থির স্রোতের ভাঙনে ধ্বংস হইয়া 
থাকে বলিয়! এই নিন্দার নাম। কবি সেই শিন্দাকেই প্রশংসায় পরিণত 


৮৬ কাৰ্য-মঞ্ুষা 


করিয়াছেন ; সে কাছারও স্পর্ধা স্ করিবে না, ধনী-দরিজ্ের ভেদ ঙ্গে" 
রাখিবে না--সে সাম্যবাদিনী। ১৩। একটি চমৎকার পড্‌ক্তি_শবধ্ৰনিং 
ও অর্থধবন কেমন মিলিয়াছে, দেখ। ১৬। এই লাইনটিই সমস্ত' 
কবিতাটির মূল তাৎপর্য বহন করিতেছে । 

ভাষা ও শবশিক্ষা। :_গ্র-মনোরথ; বলি) বিপর্ধ্যয় ; অভরভেদী : 
সাম্যবার্দিনী, কল্লোলনাদিনী; স্বতগ্্রা; বিগ্লাৰিনী। 


(৫) 

ভাষায় ও ছন্দে, এবং অতি স্থকুমার একটি ভাবের সুরে, কবিতাটি. 
একটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা হইয়াছে । মুখস্থ করিতে পার। একটি 
জাপানী কবিতার অনুবাদ হইলেও, কবির নিজের কবিত্বের পরিচদও, 
ইহাতে আছে-াঁতনি যে মুল-কবিতাটির ভাব নিজের অন্তরে সম্পৃণ 
গ্রথণ করিয়া আপনার ভাবে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, হার প্রমাণ, 
এই কবিতায় আছে, কারণ তাহ! না হইলে কবিতাটি ভাষায়, ছন্দে ও. 
স্বরে এমন স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিত না । যে ভাৰটি অপর এক ভাষার শব্ধ- 
গুণিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই ভাবকে আর এক ভাষার শব্দের সাহাষেয, 
আর এক ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তোলাই কবিতার যথার্থ অন্গবাদ। 
সত্যেন্্রনাথের অনেক অনুবাদ-কবিতা এইজন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 

জাপানী কুমারীদের এই "বর-ভিক্ষা অনেকটা আমাদের দেশের: 
হিন্দুকুমারীর শিবপুজাগ মত। এ প্রথা! ঠিক ধর্মশান্ত্রের বিধি নয়_- 
জাতীদ় বা দেশজ প্রথা। জাপানীদেরও অনেক প্রাচীন কুলদেবতা' 
আছে। এমনই এক দেবতার নিকটে এইকপ প্রার্থনা কিরূপ কবিত্বময়» 
তাহার প্রমাণ এই কবিতায় পাইবে । 

ছন্দ :__-বাংণা কবিতার ছন্দ' দেখ। 
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লাস পট সিসি শর লসক র  সসসস িপা ৯০ অলী পি সত তা পা সি লাস্ট পা 


৩। “চেরী? ও চন্দ্রমল্লি”, এই দুইটিই জাপানের ছুই. বিখ্যাত ফুল। 
“চন্দ্রমল্লি” বা চন্দ্রমল্িকা'র আর একটি দেশী নাম 'গুল্‌ দাউদী+; 
ইংরেজী নাম__00:755828৮গ25দ্যু | ১১। পাহাড়ের নির্জন সানুদেশে, 
নিম হইতে ঝরণার যে কলধ্বনি কানে আসিয়া পৌছে, তাহার মত মৃছ ও 
মধুর আওয়াজ । ১৮। সে স্বখে' কোন তীব্রতা বা মাদকতা থাকিবে 
না। পরবর্তী লাইনগুলিতে ইহার অর্থ আরও স্পষ্ট হইয়৷ উঠিয়াছে। 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধোর মধ্যে যে সহজ শান্ত মধুর ও উদার ভাব আছে-- 
সে স্থখণ্ড যেন সেইরূপ তৃপ্তির স্থ হয়। ২৭-২৮। বাস্তব জীবনের 
সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও যাহ!র সান্লিধ্য আমাকে নর্ধদা কবিতার 
রাজ্য ম্মরণ করাইবে; অর্থাৎ হাত-পা মাটিতে বাধা থাকিলেও প্রাণ 
সর্বদ| সুন্দরের শ্বপ্পু দেখিবে। ২৯-৩* | উপমাটি বড় স্থন্দর_-অর্থ 
বুঝিয়া দেখ । ৩৫-০৮ | এই কয়টি লাইনে, বৌদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের একটি 
সংস্কার- অতি গভীর ভাব-সৌন্দধ্য স্থষ্টি করিয়াছে। হিনদুর' মত 
বৌদ্ধগণও জন্মান্তরবাদী; সেই বিশ্বাসেই কুমারী ওহারু তাহার ভবি্তাৎ 
স্বামীকে জন্ম-জন্বান্তরের স্বামী মনে করিয়া গভীর প্রেষ অন্থভব 
করিতেছে । 'জঘা-তোরণে' হারায়ে ফেলেছি'_ অর্থাৎ “এ জন্মে 
পূর্ববজন্মের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছি- জনতার মধ্যে উভয়ে উভয়কে 
ছারাইয়। ফেলিয়াছি; হ্দয়ে তাহার মুন্তি আক আছে, কিন্তু বাহিরে 
তাহার সাক্ষাৎ পাইতেছি না/_হে দেবতা, তুমি তাহাকে মিলাইয়। 
দাও ।* ৪১-৪৪। এই লাইন কয়টিতে ভাবের সৌন্দর্য চরমে উঠিয়াছে। 
৪৭-৪৮। প্রত্যেক স্তবকের শেষে এই যে ছুইটি লাইন (ঈষৎ পরবত্তিত 
আকারে )বার বার ফিরিয়া আসিতেছে--এই 61810” বা আবৃত 
পদ্' এ কবিতার সৌন্দধ্য কিরূপ বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর। ইহার 
দ্বারা ম্তবকের ছন্দ-সঙ্গীত যেমন মধুরত্র হইয়াছে, তেমনই কুমারী, 


৮৮ কাব্য-মধুষা! 


পাপ পি পক ৯ পাস ও ৬ পাপা লী সা পপর সপ পন কা সপ দিসি সী সস লা সপ সপ া ৬৯ ব উ্ ্উপ 


পৃজারিশীর মুখ: ও ঃ বুকের সঙ্গে ফুলের সাদৃশ্ঠ বার বার ম্মরণ করাইয়! 
দেওয়াতে, তাহার সেই রূপের মতই--অন্তরের পবিত্রত1 ও সৌকুমার্্য 
কবিতাটির মধ্যে আমরা আগাগোড়। অুহ্থভব করিতেছি । 

ভাষা ও শবশিক্ষা :_চিত্তহারিণী; অভিরাম; গোপন সানুর 
মর্মরসম; বাসন্তী চাদ; কাব্যভুবনে জোছনার মত; নিদাঘের 
হ্যম- রি ১) অহরহ; জন্ম ভোরণে জন-অরণ্যে। 

(৫১) 

এই কবিতাটি কৰি কুমুদরঞ্চনের কবিত্বের একটি উৎকৃষ্ট নমুন।। 
কবিতার ভাবটি এই যে--প্রাণের সরল বিশ্বাস ও সত্যকার ভক্তির 
আবেগে অশিক্ষিত ব্যাক্তও এমন কথা বলিতে পারে, যাহা পণ্ডিতের বহু 
শাস্ত্র পড়িয়াও তেমন সরল অথচ গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। 
যুক্তি, বা তর্কে যাহাকে ধরা যাম নাপ্রাণের অকপট বিশ্বাসে তাহ! 
অন্তরের সত্য হইয়া উঠে। 

ছন্দ :__পর্বভাঁগর ছন্দ; পর্ধবচ্ছেদ এইরূপ 

শুভ ফাল্গুনে | দেখ! হ'ল মোর | 
এক কৃষকের | সাথে 

১৩। খর্দমরাজ- গ্রাম্য দেবতা । প্রেয়ানী_মন্দিরের পৃজারী বা 
পাণ্তা। ২*। একটি চল্তি বচন, অর্থ--অতিশয় নির্ববোধ?। 
২২। ফেঁ(ট।-পদোপাটি ফুলে এক রঙের উপরে আর এক রঙের 
ছোট হোট দাগ থাকে। ২৪। গার্দ গোটা--একথানি আস্ত 
গরদের কাপড়; কলাগাছের বাকগপ্রল (গায়ের ছাল) ছিড়িলে রেশমের 
মতম্তা বাহির হয়। ৩২। পিস্তে_পিভা) কৃষক বলিতেছে--পিত। 
কেবল ভবণ-পোধণ করিতে পারে। কিন্তু মানা হইলে এমন রং-বেরঙের 
পোষাক পর।ইয়। সন্তানকে হুন্দরতর করিবার চেষ্টাকরে কে? অতএব, 
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রা লা ০৫ ইউএস জা প্র কোপা আপি উপ পি পো লোক পপ সাপ 54 সপস্িলে সিস্ট লাগ পস্সিসণিস্িি লব পন শা সব লিসা লিন উন অভ এ সপন বাজি 


ঘিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি নিশ্চই পিতা! নহেন_জননী। 
এই সঙ্গে ৪১-৪৩ পঙ্ক্তিগুপি পড়। ৪৯-৫২। চণ্তীপাঠ--চত্তী বা! 
শক্তিকূপিণী পরমেশ্বরী (শঙ্থরের মাহ্‌বূপ)__শক্তি-সাধকদিগের 
্টদেবতা। ইহার মাহাত্মা-বর্ণন1! আছে যে সংস্কৃত পুরাণে, তাহার 
সেই অংশ পাঠ করাকে গ্তীপাঠ' "বলে । কবি বলিতেছেন-_তোমার 
এই মাঠই প.বন্ত ধর্মশিক্ষার গ্বান, এবং তুমি তোমার অন্তরের পু'থিতে 
সত্যকার "গ্ডীপাঠ' করিয়াছ। 

ভাষা ও শবদশিক্ষা :_দেয়ামী; ঘুল্সী; পানা; ফুল-কাটা ; 
দবোলাই। 


(৫২) 

এই কবিতার ভাবটি বড় মধুব, বড় সরল ও ্রাণন্পরাঁ। কৰি 
'শিজের জবানীতে লকল মানুষের হইয়া বাপতেছেন, কারো 'জাীবন 
নিক্ষল হইবার কারণ নাই। বড় লোক যাহারা*তাহার! কত কান্তি 
স্থাপন করিয়া! জীবনে ও মরণে নিক্গেকে ধপ্ত মনে করে; যে গরাৰ ষে 
শক্তিহীন সেও যদি তাহার সকল কন্মে সক চিন্তায় মান্তষের প্রতি 
প্রীতর সাধন! করে, ভবে তাহাতেই এই নংসারে অনেকে তাহাকে 
অন্থরাগ ও শ্রন্ধার সহিত শ্মুবণ করিবে, তাহাদের হ্দরমন্তিরে সেইট্ুকু 
শান লাভ করিতে পারিলেও জীবন সার্থক হইবে। কিন্ত ধিনি কৰি 
তাহার একটি বিশেষ ম্ববিধা আছে, তিনি তাহার কাবো সেই সরল 
সহজ গ্রীতির ঘ্বারা সর্ব বস্তকে এমন অন্থরঞ্ধি ত করতে পারেন যে, মেই 
সকগ বস্বই মান্ুনকে আনন্দ ও আখান দন করিবে, এমনই করি! 
তিনি যেন সেই সকলের উপরে শিজের প্রাণ ও প্রীতি বিছাইয়! দিম 
ষ্াহার নিজের স্বতিচিহন সর্বত্র ছড়াইয়া যাইতে পারেন--তিনি যখন 


৮ কাব্য- 


থাকিবেন না, খন মানুষ তাহার সেই গীতিগুলির মধ্য দিয়া তাহার 
হাদয়ের স্পর্শ লাভ করিবে, তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ম্মরণ করিবে। 
ছন্দ :__ছড়ার ছন্দ, ছন্দভাগ এইরূপ-__ 
পারবে না ঝা| করতে পরশ | কালের কর্ম | নাশা 
৩-১। পথের ধারের গাছগুলিও তাহার ভালবাসার সাক্ষ্য দিবে। 
€। ভিজায়ে_বৃ্টির জলে ধূলা-নিবারণ_সেও তাহারই প্রাণের 
আকাজ।,। ৬। শ্টামল আসন _সবুজ্জ তৃণ। ৯-১৬। যেখানে যত 
শান্তি, তৃপ্তি ও মাধুধ্য__মান্থষের প্রা্যহিক জীবনে যেখানে যেটুকু 
ছুঃখনিবারণেব উপায়, তাহাতেই তাহার আকুল অন্ুরাগ--সেইগুলিকেই 
তাহার কবিতায় তিনি মধুবতর করিয়া তুলিবেন। তুলনীয় রবীন্্রনাথ__ 
ধরণীর তলে, গগনের গায়, 
সাগরের জলে, অরণা ছাস্ 
আরেক্টুখানি নবীন আভায় 
, রডীন করিয়া দিব। 
সার মাঝে ছুঃঘেকটি স্থর 
রেখে দয়ে যাব করিয়া মধুর, 
দু'য়েকটি কাট! করি দিব দুর 
তারপর ছুটি নিব। 
২৫-৩২। এই পঙ্ক্তিগুলি ভাল করিয়৷ পড়। মানুষ মানুষকে কেবল 
একটি উপায়ে সহজে চিনিয়া লয়-সে পরিচয় প্রেমের, তাহারই নাম 
প্রণয়-রাখী+ , এ রাখী বাধিয়া দিলে সে কখনও ভূপিবে না। আর কিছু 
নয়, কেবল সেই প্রেমের টুকৃবা টুকৃর৷ নিদর্শন আমি আমার এই গান- 
গুলির মধ্যে রাথয়া যাইব (“অঙ্গভূতির ছিন্ন স্ঙ্ঃ)__কাল সকলই ধ্বংস 
করে ( কশ্মনাশা নদীর মত, কিন্তু, এই প্রেষের গ্রমাণ নষ্ট করিতে 
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সটান 





৯ সিসি ক কো 


পারিবে না। ৩৩। এই শেষ পড্ক্তিগুলিতে কবিতার অর্থ খুব স্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। কৰি তীহার কবি-নামে অমর হইতে চান নাঃ 
তাহার একমাত্র কামনা-তিনি মাহষকে যে ভালবাসিয়াছেন, তাহার 
সেই প্রীতির হাস্য ও বিশেষ কারয়াঁ মমতার অশ্রু যেন মান্ষের স্বৃতিতে 
তাহার একটু স্বান কবিয়া দের । 

ভাষা ও শব্শিক্ষা :-নিকায়ে, ছায়াতরঃ, বৰন-বিহগ; 
দেউল; কর্ম্মনাশ]। 

(8৩) 

এই কবিতায় এক নৃতনতর অনুভূতির বেদনা উপযুক্ ভাষায় ব্যক্ত. 
হইয়াছে । হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়। কবি সেই একই নির্দয় নিটুর, 
বিধান দেখিতে পান-সেখানেও সেই এক (নশ্মমতা ; জজীবনধারণের 
প্রয়োজনে সুক্ষ হাদসবৃত্তির অবকাশ কোথাও দাই । হাটের যেদিকে 
তাকাও দেখিতে পাইবে, সেই সৌন্দর্যের ত" কোন সুল্যই নাই-মূল্য 
আছে কেবল ভারের বা ওজনের; পণাশ[লার অপর 7বভাগণ্ একটি 
্রচ্ছন্জ হত্যাঁশাল। কবির সেই অনুভূতি যে শুধুই কল্পনা নয়__ প্রত্যক্ষ 
সত্য, তাহার সে অনুভূতিকে তিনি যে আমাদেরও হাদয়গোচর করিতে 
পারিয়াছেন_-ইহার জন্যই কবিতাটি এত স্থন্দর। 

ছন্দ :_-৬+৬+৮-এর পর্বভাগ 

১-৪। কারণ মাঠের শস্য বা সন্ভানগুলিকে লুঠ করিয়া আনিয়া 
হাট পূর্ণ করা হুইঘ্লাছে। পরের পরকি দেখ। ১১-৯২। যেখানে 
তাহারা জন্মিয়াছিল নেই শ্যামল মাঠের ছবিই মনে পড়ে--হাটে 
াড়াইয়া হাট দেখি না, সেই মাঠ দেখি । পরের পঙকিতে, বর্ধার দিনে 
মাঠের সেই চিক্বোন্াদকারী শোভার কথা আছে। ১৭। কয়াল।_ 
তৌলকার; যে ওজন করে। ২*। একটি প্রবাদ-বাক্য। ২৩-২৪ % 


৯২ কাব্য-মঞ্ুষা 


তিপাপ্পাসিবলাসসিসাি তা লা পাপা শপে সিলসিলা পাটি ৯০ স্িলাসসিপাছি লাসটিলিস্পিশ লাশ + ০ পাস্তা প্িলাসল 5 লা সস্তা শি পাটি ৮ পিন পরশ পাদ লীলা সতী সিসি লট সিসির 


ভাষার ভাঙ্গ লক্ষ্য কর-_মরিষা-ক্ষেতের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়! যখন ফুলের 
পর ফল, এবং শেষে বাজ দেখা দিল, তখনই সেই সৌন্দরধ্য যেন সার 
বন্ততে পরিণত হইল--দানা। বাধিল। ২৬-২৭। হাটের লঙ্গে মাঠের 
ন্ন্ধ ইহাই। ২৯। এইথান হইতে কবির অঙ্ভূতি__কবিত্ব ও ভাষার 
নিপুণ ভঙ্গি ভাল করিয়া লক্ষ্য কর।০৩৩। পোটা-বাধা-ব(ধ।--“সোটা”র 
অর্থ লম্বা আটির আকারে বাধা । 'বাধা'__ছুইবার প্রয়োগ কর] হইয়াছে 
কেন? , ৩৭-৩৮। ম্যাম-বার্তাশ্তামলতার সংবাদ । “বার্তী কি” ও 
“বার্তাকু'র শব্ধালঙ্কা৭ লক্ষ্য কর--এইবূপ যমকম্রচনাই উৎকৃষ্ট, যেন 
' আপনি ঘটিয়াছে ; ইহাই সত্যকার বাকৃ-নৈপুণ্য। ৪*। লাউ-কুমড়া 
প্রভৃতিকে স্থলভে বেচিবার জন্য চাকুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হয়__কি 
নি্টুরতা | “ফাল! দিলে”_-চল্তি ভাষা । ৪৩-৪৪। কিছুতেই তাহাদের 
'জন্মভূ'ম বা জন্মমৃত্তিকার শ্বৃতি সম্পূর্ণ ঘুচাইতে পারা যাইতেছে না। 
$৫।' মটকিয়ে-ক্রিয়াপদের ব্যবহ।র লক্ষ্য কর। ৪৯-৫০। গগেক্কয়া, 
কি অর্থে? ইহার,সহিত “বিবাগিনী, কেমন মিলিয়াছে দেখ। .৫১-৫২। 
আর একটা চমত্কার উৎপ্রেক্ষা। এক জাতীর কুমড়ার গায়ে সাদ] 
গুড়ার দেপ থাকে--দেখিগাহ? কোথাও দেশী কুমড়া, কোথাও ছাচি 
কুমড়া বলে। ৫৩। নিরর৫থ _এখানে “উদ্দেগহীন? | ৫*। "মেছোহাটা” 
শবটি লক্ষ্য করিও । €৭-৫৮। কারণ, বাছিরে জনত! থাকিলেও, মনে 
মনে তিনি একা। কেহই তাহার সঙ্গী নকে-কেহই তাহার মত 
ভাবিতেছে না। ৬২। জজল দ্যুতি _ছুই অর্থেই লত্য) জলাশয় 
সম্পকিত, এবং অশ্রপজল বা করুণ। ৬৯ | “জলের দুলাল' এবং 
"ঢেউয়ের আচল” এই ছুই কথার কি গভীর মমতা কুটির উঠিয়াছে ! 
এমন বিষয় ও এই ধরণের কবিত্ব আমাদের কাব্যে এই প্রথম। কিন্তু 
ক্মাসল কথা-__এঁ ভাষা, এই ভাষাই কবির অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক 
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সস সস 


--উপমাগুলির মধ্যে গভীর অনুভূতি রহিয়াছে বলিমাই ভাষাও এমন 
তীক্ষ ও সুন্দর হইয়াছে । এই কবিতার ভাষা তোমরা অতিশয় যত্বের 
সহিত--সব দিক দিয়া__বুঝিবার ও তাহার সৌনধধ্য উপলব্ধি করিবার: 
চেষ্টা করিবে। ৭৫। এই পডক্কিটির শ্লেষ (7005)কি মন্স্প্শী, তাহ! দেখ। 
মরা মাছগুলিকে বরফে ঢাকিয়। রেজে-ীমারে চালান দেওয়া হয়। 

ভাষা ও শব্ধশিক্ষা--আঁঁচলের ধন) শাওন-ঘোর; কয়াল), 
তুলে তৌলিয়!;, সোটা বাঁধ; বার্তাকু; কন্দ) জন্মারণ্য; 
বিবাগিনী। নিতল; দুলাল । 

(৫৪) 

এই কবিতাটি-_গ্রন্থকীরের নিজের রচন1; এজন্য ইহার সম্বন্ধে, 
কোন মন্তব্য করা শোভন নয়। কবিতাটি কেমন, লে বিচার তোমরাই 
করিবে। ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যাও আমি করিব না, তার কারণ শুণিলে 
তোমরা খুপী হইবে ;-+আমার কবিতার একটা বড় ছুন্ণম আছে ষে, 
তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাঃ তোমরা যদি কা্ঠার৪ সাহায্য বিনা 
বুঝিতে পারো, তবে আমার সেই ছুন্পম দূর হইবে। অতএব তোমাদের 
নিজেদেরই ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা! উচিত নয় কি? তথাপি, 
তোমরা বুঝিতে পারিলে কিনা তাহা বুঝিৰার জন্ত, আমি একট সাহায্য 
করিতে পারি। যেমন,+শিউলির বাপ কুলীন এবং রুক্ষ-ম্বভাব হইবে 
কেন ?--কোন্‌ সমাজের কুলীন ? বিয়ের আগেই 'গায়ে হলুদ'__ কথাটা! 
নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ 1 ২১-২২। এই ছুই লাইনের অর্থকি? শিউলি 
স্বরশ্বর! হইল অর্থাং, নিজের পছন্দমত বরকে বিবাহ করিল-__তাহাতে' 
তোমর! তাহার পছন্দ বা আদর্শ সঙ্থদ্ধে কি বুঝিলে? জ্যোতম্ার চেহার! 
এবং তাহার বেশতৃষা ঠিক হইয়াছে কি? ৩৫-৩৭। লাইন ছুইটির 
অর্থকি? 9১। নিশুত রাত--চল্তি ভাষায় “রাত নিশুতি' হয়েছে, 
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'গ্রাম নিশুতি”-ও হয় (সংস্বত দনিষুপধ হইতে )__-রাঁতের সেই প্রহর 
যখন চরাচর গভীর নিপ্রামগ্র, নিষ্তধ (ইংরেজী_-983 01175167,6 )। 
৬৭-৬৮| এই লাইন দুইটিরও অর্থ কি বুঝিলে? এই কান্না শিউলিকে 
এত মুগ্ধ করিল কেন? কারণ এই নয় কি যে__ইহাতে শিউলি তাহাকে 
অতিশর হ্ুদয়বান বলিয়া চিনিয়। লইরাছিল ?--এ কান্ন। জগতের হুঃখে 
হুঃখ পাওয়ার কান্না । 
ছন্দ '__ছড়ার ছন্দ; প্রতি লাইনে তিনটি পর্বব, ও একটি -_-এক বা 

'তুই অক্ষরের খগ্ডপর্ব্ ; যেমন-- 

বসাই তারে | ফেলবে চিনে | শি্টলি যে নাম্‌। তার 

বল বি | দ্রিন করি এই | মাসের একু | শে 

[ (১৩) লাইনের “সে়ান। তুমি এখানে ছন্দভঙ্গ হইয়াছে; কারণ, 
৪ অক্ষবের ন। হইয়া ৫ অক্ষরের পর্ব হইয়াছে । পড়িবার সময়ে সেয়ানা। 
শব্দটি দেয়না” এই রকম উচ্চারণ কবিলে ছন্দ রক্ষা হইতে পারে । আশা 
করি, তোমরা এরপ ছন্দজন্গ পছন্দ করিবে না।। 

ভাষা ও শব্ষশিক্ষা:-_-সমান ঘর; একটি টেরে; সের়ানা; 
টোপর) জর্দা; নিশুতি রাত; টের পাওয়া; আবছ।; 
আড়িয়ে (পাড়িয়ে নয়); গলায় দড়ি; ছা্নাতগ।। 

(৫৫) 

একটি নুতন ভাবের হ্থন্দবর কবিতা । মানুষের সমাজে ধনী-দরিষ্ 
অবস্থাতেদই মাজুষকে অমাঞুষ করিয়া তোলে । কবিতার মন্বার্থ £-- 
দারজ্র্য অপেক্ষা ধনীর অবজ্ঞাই অধিকতর ছুঃখকর; ধনও স্বখকর 
নয়যণ্দ চতুদ্দিকে দরিজ্রের শাহাকার শুনিতে হয়; একদিকে 
আত্মসম্মোনে আঘাত লাগে, আর একদিকে হৃদয়ে আঘাত লাগে। 
ইহাই মাহুষের মত কথা। 


আধুনিক হব ৯৫ 


শাপলা 
পিসি লীিলাকছি তি পালন পিসি ছল ৯তসটিসপিতাপিসিত সপ সমিতি ৯ এ সরা সপ 


ছন্দ :_স্তবকের মত ও ঠিক স্তবক রিভার দঃ ভাগ। 
পদদভাগের ছন্দ-_সাধারণ ভ্রিপদী $ (১৪) কবিত] দেখ । 
, ৬। চল-নৃত্য--চল' অর্থ _ চঞ্চল, অতিশয় ভ্রুত। ৭! জস্ভোগ- 
স্থখ-সস্ভোগ' শ্রেষ্ঠ ভোগ ; যেমন, শুধুই ক্ষুধার অল্প নয--উতকষ্ 
অন্ন; শুধুই দেতের ভঙ্র“মাচ্ছাীন নম়--অভিশয় মহাথ, স্বন্দর ও 
আরামদাম়ুক বেশ-ভৃষা, ইত্যাদি। ১১। শিবির মেয়ে-নদা, 
শ্রোতশ্িনী। ১৯.২* | রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা স্মবণ ঝ্ব--“হের 
ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে । ২৪। খতুরাছ অর্থে 
“বসন্ত; "পাখা না গুটাক বলিলে “কাফ্ল' মনে আসে; কবি হয়ত 
এই ছুইটিকেই এখানে ভাবের অর্থে এক কনিয়া লইয়াছেন। হঠাৎ যেন 
বসন্ত খন বা আনন্দের দিন না কুবায়। 

ভাষা ও শব্ধশিক্ষী :--কলতান); চল-নৃত্য; গমভ্েগ-জথ ) 
সোহাগ ।? ধিকার হানে) খাত্রাজ; মুকুলিত লতিক]। 


(৫৬) 

এই কবিতাটিন্ডে, কবি, ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর [ (৯) কবিছা 
দেখ] পরিচ্টিকে আরও উজ্জন করিয়া তুলিয়াছেন--তাহ্ার সেই 
সরল গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে ভক্তি, সন্তোষ, এবং অলোভ--এই তিনটি 
মহৎ গুণ লক্ষ্য করিয়া তিশি তাহাকেই খাটি বাঙালী-চরিত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য, দেবীর কাছে তাহার যে সেই একটি 
প্রার্থনা_“আমার সন্তান যেন থাকে ছৃধে-ভাতে' তাহাই, অল্লে-সন্তষট, 
লেহ-গ্রবণ, শাজিপ্রিয়। পলীপরারণ বাঙালী জাতির বথার্থ কামন! বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

ছন্দ :__ত্রিপদী, পদভাগের ছন্দ; আগের কবিতাটির মত। 


মি কাব্য-মঞ্জুষা 


ভব্পাপস্জপালিসিলসল শা রিল বস লরি বাসি পি পা পা স্পট টিপস স্পস্ট তাস লি লা চি 


৩। নৌকা বাঁধি বটতলে_-আমাদের দেশের খেয়াঘাটের বটগাছ 
ন্বরণ কর। মাঝিরা সাধারণত: তাহাই বরে। ৫। বজিয়াছে পাট, 
এখানে ভাষার রীতি লক্ষ্য কর। ১২। অর্থাৎ আমি ত' তোর 
কাঠের সেঁউতিকে সোনা করিয়া দিয়াছি। গান্লিনী-ভারতচন্ের 
কবিতায় এই নামই আছে- এখন ইহা অপ্রচলিত। ২*। দ্বাগ। পেয়ে 
-কথ্য-রীতি-_-বিশেষ অর্থ, “হদয়ে আঘাত পাওয়ী*। ২৮। গ্রুত)য় 
না পাই ইহাও একটি বাক্যভঙ্গী) "বিশ্বাস হয় না", ভরসা পাই না। 
৩৬। ছুধে-ভাতে- পাটনী ইহার অধিক চায় নাঃ ইহছাও কম নয়_ 
শাক-ভাত ও মাছ-ভাতের চেয়ে অনেক বেশি ; “ছুধ-ভাত” অর্থে যথেষ্ট 
সচ্ছল অবস্থা । ৩৭-৪*। এবটি স্থন্দর চিত্র। ৪৯-৫২। এই কথ: 

কয়টিতে পাটনীর যে চরিজ্র ফুটিয়া উঠিযাছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া। 
লইবে। 

ভাষা ও শবশিক্ষা :--পাটে বমিয়াছে ; বলাকা; দরগা পেয়ে; 
সাধনভজনহীন; ভলজ্ঞ-রঞ্জিত; দুধে-ভাতে। 


(৫৭) 

কবি নজরুল ইসলামের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বা গাঁন। “বাঙলা মাস্র 
রূপ এমন করিয়া গানে বর্ণনী করিতে, এমন কবিত্বময় করিয়া তুলিতে 
আর কেহ পারে নাই; কারণ এই কবিতার আগাগোড়া “বাঙলা মা'র' 
চেহারা যেমন একটি জীবন্ত নারীর মত হুইয়' উঠিয়াছে, তেমনই সেই 
নারীর বাহিরের ও অন্তরের গুকৃতি সম্পূর্ণ সথসঙ্গত হইয়াছে, পরিচয়টিও 
বাস্তব ও যথার্থ হইয়াছে । এই বল্পনাও এক রকমে [9:80010081102)- 
(৩১) কবিতা দেখ) বিষ্ক এখানে বাহিরের প্রাক'তক মৃতভি অপেক্ষা 
ভিতরের ভাক-মু্তিটিই মুখ্য। 


আধুনিক মুগ ৯৭ 


ছন্দ 2 ছড়ার ছন্দ। গান বশিষা প্রথম দিক্র পাইনগপি 
কিছু ছোট। প্রথম লাইনের প্রথম শন্খটি (“আমার”) ছন্দে বাহিরে 
ধবিতঠে ভইবে। খগ্ুপর্ধগুপি সর্ধা সমান নস, কিন্ক সাধারশভঃ টন 
“অক্ষরের যথ|__ * 


নন রি ৪ 
(আমার শ্যামলা বরণ, | বাঙলা! মায়ের্‌। রূপ দেখে য। 
্ 
আয়রে আয়, 


খাংপার প্রাকৃতিক সৌন্দগ্যের চির এই লাইন গুপিত ১ বড় সুন্দর 
ফুটিযাঞ্ছে -৯, ১০১ ১১১ ১৫ এবং ১৭ | প্রার্চতিক প্রতিবেশের সঙ্গে 
বাঙালীর গাখ-জশবনের যে গভীর ফোগ আছে, বাঙালার গানের 
কষেকটি স্বরে তাহার পরিচয গা ওয়] যাধ» কবি তাঙারও স্সংল্লাথ 
কধ্যাছেন এই ছুই লাইনে - ৭ ও ১৮। 

৭৮ পশ্চিদবজেখ রুক্ষ শুদ্ধ লালমাটির দেশে ('মাসশ রাঢ়- 
ভূমিতে) “মে সদ্রাস ভাখের রূপটি জাগিষা থাকে, কবি সম্ভব ঠঃ 
তাহারই আভাস দিষাঁছেন। বেপ্াগ্যেপ গানও বাংপাদেশে অল্ল 
রচিত হযনাই। ১*।ঝারি--পর্সের (88) কবিতা দেখ । ১১-১৯। 
এই লাইনগুলি মুখস্থ করিবে। সমস্ত কবিতাটিতে, একটি অতি 
কোমল,» কর, নেহ-প্রবণ ও ভাববিহবল প্রকুতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়! 
উঠিযাছে -বাঞ্ালশ-চরিরের পক্ষে ইহ? সত্য। ১৩। বেদের সাথে 
সাপ নাচায়_বাংলার পুব আদিম-সমাজের একটু আভাস। 
১৫। বাংলার ভুমি সমতল বলিষা আকাশের কিনারা পর্যযস্ দেখা 
যাধ) সেইকপ দৃশ্তের জন্য সন্ধাত'রার বড শোভা হয়) 
১৮। “বাউল? ও 'ভাটিয়ালঃ_ এই ছুইটিই খাটি বাংলা গানের 


উ--৭ 


৯৮ কাব্য-মধীষা 


রূপ) ইঠাঁর স্িত মরা 'কীন্ঁন যোগ কবিযা লইবে। এই 
প্রসঙ্গে কবি সত্যেন্্রনাথের এই দুইটি লাইনও ম্মবণীয £-_ 
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমর। দিয়েছি খুলি, 
মনের গে'পনে নিভৃত ভূবন দ্বার ছিল যতগুলি।৮ 
ভাষা ও শব্শশিক্ষা :_বৈরান্ধিণী বীণ বাজায় ১ ০মখের 
ঝারি; ভাটির আত। 


(৫৮) 
গৃথম মহাযুদ্ধের সমযে কবি 3০2৭] 7২০৫1190190 ব1 “বঙ্গ-বাতিনী?- 
5 যোগ দিস আরবের সেসোপটেমিষ। প্রদেশের বণাঙ্গনে গমন 
করেন। প্র কালে আরবের অঠীত গৌরব স্মরণ কবিষা এবং শাভাঁব 
বর্তমান ছুর্দশ! দর্শন কবিষা যাহার কবিছছদযে যে ভাবেব উদয় 
হইর্যাছিল, এবং পথিবীর স্বাধীন »-সংগ্রামেব সৈনিকরূপেও তিনি 
সেইকাণে যাঁঠ। 'ন্ভব কবিষাঁছিলেন, এই কবিনাধ তাহাই এক 
নতন ছন্দে অতিশষ ওজখ্িনী ভাবা বান্ত করিষাছেন। ইংবেজ 
কবি বায়রণের বিধ্যাত কবিতা “[১1০৭ ০0 (৫০৩, এই সঙ্গে 
পড়িয। লইলে ভাল তয। 'শা১.-ইশ-আরব* একটি নদদীব নাম। 
( বিদেশী শব্ষগুলির অর্থের জন্কা “শব্ার্থ-হৃচী? ছেখ।) 
ছন্দ ১-পর্বভাঁগেব ছন্দ, সাধারণতঃ ছষ মাত্রীর পর্ব , শেষের 
পর্ব।ও মাঝে মাঝে তাঙাব প্রতিধবনিব মত যে একক পর্ব আছে 
সগুলি পীচ মাত্রাব। এই একক পর্ধবগুলিতে কবি প্রাষ প্রত্যেক 
'অক্ষরে (5511710) মিল বক্ষ। কবিষ। পূর্ব চরণের শেষ পর্বাটিকে 
কমন গ্রতিধবনিত করিয়াছেন শা লক্ষ্য করিবে, এবং পড়িবার 
সময এ পর্ধবটিকে এভাবে পড়িবে । 
৭। আঁঅ-আখে-_অশ্রপূর্ণ আখি; আস্ত, অশ্রু) 


আধুনিক যুগ ৯৯ 


প্রাদেশিক রূপ। ১১। নাচে ভৈরব, ইত্যার্দি__ 'মন্তানী' অর্থাৎ 
'উন্মাদিনীর মত ভৈরব-নৃত্য করে । ১২। ত্রস্তা-নীর-এস্ত-নীর, মিল 
রক্ষার জন্য ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি রাখা হয নাই--ইহা একপ্রকার 
4[১১0৩1010 110517507 । দেজলটি ও “ফোরাত'-টাইগ্রিল (105) ও 
ই'ফ্রেটিস (70101098055) 1 ১৯। ইহাতে বুঝিতে হইবে “না টতশ- 
নদী ওই ছুই নদরীরই বুগ্ম বা মিলিত ধারা । ১৬। ইবাক-আজম-_ 
মেসোপটেমিযা । ১৯ এখানে “সাহাব সাধারণ অথে* বাবছত 
হইযাতছ-__সাহারার মত ভীষ+মরুভূমি। ২১। নীল ক্রোধের সঙ্গে 
যেমন লাল, তেমনই ঈধ্যার সঙ্গে নীল রঙের ভাব জড়িত আছে । 
২৩। পিশারি_ভারতের এক দস্গ্য-সম্প্রদাধ, এখানে সাধারণ অর্থে 
সেইরূপ দস্থ্য বুঝিতে তইবে। ২৫ । “জুলফিকার'- »জরত আলির 
তরবারির নাম। “হায়দরী হাক'_বীরের হস্কার। ২৮। বহুরা- 
গুল্--বসোরার বিখ্যাত গোলাপ.) পরের পরক্তি দেখ । ৩*। খপ্জরী 
_(খঞ্জর-_-ছোঁর।) খঙ্জরধারী। ৩৩। এই শুবকে কুবি ঠাহার প্রাণের 
কথ! বলিয়াছেন -বাঙ্গালী হইয়া তিনি কেন এ বহুদূর বিদেশের 
জন্য অশ্রমোচন করিয়াছেন | ৩৭। এই পংক্তিটিই কবিভার মর্মকথা | 

ভাষা ও শবশিক্ষা :--বীর নারী ; 'রক্ত-গঙ্গা ; বীর-প্রসূ ; 
বরেণ্য ; ধুকে মরে: উধ্যায় নীল; ঝিলমিল ; ভান্বর- 
-টীকা ; কাহিনী । 


(৫৯) 
এই কবিতাটিতে কৰি গভীর ক্ষোভের সঠিত দারিদ্র্যের দহন- 
শক্তির বর্ণন! করিয়াছেন। এধুগে পৃথিবী জুড়িয়া অন্গাভাঁবের হাহাকার 
উঠিধাছে__মনুস্ব-সমাজে কু-বিধি প্রথল হওয়াম, বঞ্চিত বুভুক্ষর দলই 
সর্বত্র বৃদ্ধি পাইযাছে। মানুষের সেই দুর্বাল দারিজ্য-পীড়িত অবস্থাকেই 


ইউ রি 


রত শা শিশ শি পাশ শািপীপাশ শি পা সপ পলা 


কবি, « একরূপ প বিষজালার উদ্দীপনারূপে-_এক মন্তাশক্তিরূপে--বন্দনা 
করিয়াছেন ; আবার, নিরুপায়ভাবে সেই অমঞ্জলকে বক্ষে বরণ 
করিধ। দীর্ঘশ্বাসও ফেলিয়াছেন। 
ছন্দ ৫._-১৪ অক্ষরের-_পদভাগের ছন্দ; ইহাই আপুনিক পয়ার | 
ইহার লাইনগুলি মিলের জায়গাতেই থাঁমে নাঁপরের লাইনের 
কোঁনখানে গিয়াও থাঁমিতে পাঁরে । 


২-৩। গ্রীষ্টরের সম্মান কণ্টক-মুকুট-শৌভা-_খ্বীষ্টের ললাট 
বিদ্ধ ও রক্তাক্ত করিয়। একটি কাটার মাল। পরা ইয়া, গ্রীষ্ট-শক্রগণ তাহাই 
তাহার রাজমুকুট বণিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল) কি খ্রীষ্টের সেই বেদন! ও 
লাঞুনাই তাহাকে জগৎপুজ্য করিয়াছে । ৪। যাহার কিছু নাই, এবং 
কোন আশাও নাই, তাহার সত্যকথা বলিতে কোন ভয় থাকে না। 
৫| *দ্রপ্ী তাপস- সব-হারানোতেই যাহার গর্ব। ৬। আমার 
দেহের স্বর্ণকান্তিকে বিবর্ণ করিযাছে। বিরস-মলিন, বিবর্ণ। 
৭-১০। দরিদ্রের পক্ষে সর্ধবিধ রসচচ্চা প্রাণের উচ্চতর পিপাসা 
চরিতার্থ করাঅসভ্তভব | ১২-১৬। দরিদ্রের বলবুদ্ধি হয় দারিদ্র্যের 
জালায়-_অতএব দুর্ধধল দরিদ্রের পক্ষে জালাহীন অমুত উপকারী নয়। 
১৬। “ালিয়' (বা “কালীয়” ) নামক সপ বৃন্দাবলে যমুনার এক “দৃহে 
বাস করিত ; এখানে সেই পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত (91185107)) 
রহিয়াছে । ১৭-২৪। এখন দুভিক্ষের আর কালাকাল নাই ; সেই 
দার'ণ অন্নাভাবে প্থিবীময় যেন একটা পৈশাচিক নরমেধ-যজ্ঞ চলিতেছে 
এবং ক্ষুধাতুর মানুষের দশ আক্রোশেব বশে ধনীদের যত কিছু শ্রীও 
সম্পদ ধ্বংস করিতে উগদ্ভত হইয়াছে । ২৫-২৭। দারিদ্র্য মান্গষকে 
যতই কঠিন করিয়া তুলুক*এক জাষগায় হৃদয়কে বড় ছুর্ধল করে-_যখন 
সেই দ্বাবিদ্যকে সে স্ত্রী-পুত্রের চক্ষে অশ্রধারারূপে দেখিতে পায়। 


আধুনিক বুগ ১০১ 


জা উদ পিস সিশী পা লি পাদ পিছ পাশ সি রী ছি 


২৯। আগমনী-_ছগাপূজার “আগমনী” হি উরি বর আনন্দ- 
গান ২ দরিদ্রের কানে তাহাও ক্রন্দনের মত শানাশ | 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :-দুত্বস্ত সাহস; বুভুক্ষু ; করপুট ; 
কল্পলোক ; হৃত্যুপথ-যাত্রিদ্রল ; কিরীট । 


(৬০ ) 


এই কবিতায় কৰি বশিতেছেন, তোমরা শঠরের ভদ্র-সমাজে 
যাহাঁকে রূপবান যুবা বল, তাহার তুলনায় গ্রামের চাষী যুবক কুৎসিত 
ত নহেই, বরং তাহার সেই কালো বাক্গাবান দেভে এমন একটা 
লাবণ্য আছে যাহ তোমাদের এ শহুরে বাবুদের নাই । হঠাঙ এমন 
কথ] শুলিলণে তোমর! ভযত হাসিবে, কিগ্চ কবিহাটি পড়িবান্প পর 
তোমরাও স্বীকার করিবে তে, কবি মিথ্য। বলেন নাউ | 

ছণ্ন ? ছড়ার ছন্দ; (৫২) কাবিতা দেখ। 

২। টুলগুলির রং ঘোর কাশো- তেন সে্ডলি একদল ভ্রমর, 
এবং তাহারা রঙীন ফুপ ছাড়িয়া, তারও চেয়ে সুন্দব ই কালো কুলের 
(মুখের) উপরে বসিষাছে । ৭1 বাদল-ধোয়। মেঘে--অর্থ» বর্ষার 
মেঘের মন উজ্জ্লহকালো। | “বাদল-ধোয়াবাদণপের জলে ধোধা ব। 
পরিফার নয়--“বাদল-কালো!' [হলনা কর-ছুধে-ধোষা (8৭) 
কবিতা ]। ৮। ভুলিয়ে_সুলিযা গিয়া) "্সালোর খেল্‌”, অর্থাৎ 
হাঠাআলোর ভেল্কি ! “থেল্‌, কথাটির প্রয়োগ "মন্ত্র দেখ 
[১৪ (৩)]। ১২। দ'তি- দোয়াত | লেখি প্রাদেশিক উচ্চারণ । 
১১-১৮। এই লাইনপ্রলিতে কবি কাঁলো রঙের প্রশস্তি করিয়াছেন। 
১৫-১৮। পর্ক্িগুলির যুক্তি : ও দৃষ্টান্ত বড় সথার্থ হইয়াছে ! 
২৫। জারীর গান-এক রকম মিশ্র পাঁচালী ও কবিগান? 


১০২ কাব্য-ম্ুষা 


কারবালার কাহিনী লইয়া রচিত পালা-গানকেও 'জারী-গান" বলে । 
২৬। “শাল-স্ুন্দী? বেত-একজাতের খুব মজবুত বেত। 
২৭। পাগাল লোহা--ইম্পাত | ৩০ | নামী-_নামজাদা, বিখ্যাত । 


লিপ নটি তার পসির্টি পি পাস্তা দিপাছিাসি আসিল সিল রা পাত 





(৬১৯) 

এই কবিতাটির মধ্যে কেবল রচনার নৈপুণ্য নয়,-ভাবের 
আন্তরিক অনুভূতি আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবে; এবং ইহাও 
ত্ুঝিবে যে, কবিতা উত্কুষ্ট হইতে হইলে, কবির প্রাণের সত্যকার 
সাড়া তাহাতে থাক] চাই। বর্তমান কবিতাটি কবি কারাগারে 
অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন । যেখান হইতে আকাশ ভাল করিম! 
দেখা যায় না, সেই উচ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত কারাগৃহে বসিয়া একদিন 
শরচ্চের প্রভাতে কবি সেই প্রাচীরের উপরেই একটুখানি স্থরধ্যালোক 
দেখিযা যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই 'এই কবিতাটিতে 
কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, লক্ষ্য কর; মনে হইবে, তোমরাও যেন 
সেই কারাগৃহে বসিয়া উ সোনার আলো দেখিতেছ । 

ছন্দ £_-ছড়ার ছন্দ-্রিপদী। প্রত্যেক পদে দুইটি করিয়া ৪ 
অক্ষরের (হসম্ত-বাদ) পর্ব আছে 3; কেবল শেষেরটিতে একটি 
৩ অক্ষরের খগ্ুপর্বও আছে । যেমন-- 

শরত, রবির্‌| সোনার্‌ আলে! | ঝরিছে (৪+৪+৩) 

১১-১২। আমার মত পিপাসা তোমাদের নাই, তাই, মাঠ-ভরা 
আলোক দেখিয়াও তোমাদের আনন্দ হইবে না, কিন্তু এখানে এটুকু 
আলোতেই আমার কিআনন্দ। ১৪। শ্যাওলা-ধরা- যেমন, পোকা- 
ধর), ছাতা-ধরা; এখানে “ধরার অর্থ দেখ। ১৯। দুরের স্বপন, 
ইতাদি-কথাটি চমৎকার । অর্থ--পাখীর্দের পাখা! দেখিলে দুর- 
দুরাস্তরে উড়িয়া! বেড়ানোর কথা মনে পড়ে, বন্দীর জাবনে তাহার 
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লু 
শপ ০ শীপিলীশি শস্টীপাপ পি শিসপপিসসসস্ তি এ 


মত আকাজ্ষা আর কি আছে? ২১-২৮। বর্ষার জল লাগিয়া 
প্রাচীরের গায় যে সব দাগ পড়ে, সেগুলিকে যেন কাহারও হাতের 
আকা নানারূপ চিত্র বলিষী মন্থন হয়; যেন কাহার এরূপ রেখার 
সাহায্যে কত কথা বলিতে চাহিয়াছিল। আজ আবার তাহারাই 
শরতের পরিপূর্ণ আনন্দের আবেগে যেন দক্যর মত সকল নিষেধ 
অগ্রাহা করিয়। সর্বত্র আপনাদিগকে জাহির করিতেছে- দেওয়ালের 
শেওলা আরও সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, লাল উটগুলাও যেন আরও 
লাল দেখাইতেছে। কারাগৃহের জানালায় বসিয়া কবি ইহার বেশি 
কিছু দেখিতে পান নাএ ইট আর এ শেওলা ছাড়া প্ররুতির শোভ। 
আর কিছুরই মধ্যে দেখিবার উপায় নাই। তবু তাহাতেই কি 
আনন্দ! ৩৫-৩৬। এই ছুই পাইনেই কবিতার মূল মন্মটি ধরিতে 
পারিবে । "বডীন'_-ভালবাসার বে রঙশন) (এখানে) প্লৌড্রে 
সোনা রং । ৪৮। বাক্যটি উপমামূণক 3; এইরূপ ভামা। ভাব- 
প্রকাশের কিবপ উপযোগী, দেখ-যাহা পূর্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত 
না, তাহাই ওই আলোর রং মাখিয়া সুন্দর দেখাইতেছে।” ৪৫-৪৮ | 
শেষ কয়টি লাইনে, লক্ষমী-মেয়ের মত তী আলোর করুণ চোখে, 
কবির বন্দী-জীবনের ব্যথাই কি সুন্দর ফুটিয়! উঠিয়াছে ! প্রকৃতির 
সহিত মান্তষের প্রাশের যে সহানভুতি_তাহার বিষষে অনেক 
কবিতা তোমর। পড়িবে; এখানেও সেই সহান্ুভুতিরই একটি 
সতাকার প্রমাণ পাওয়া গেল। মানভষ যখন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। '্মাপনার ছুঃখ আপনিই একা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, 
তখন শ্নেহময়ী প্রকৃতির করুণ করুম্পর্শ তাহাকে বারবার সপ্ীবিত 
করে । 

ভাষা ও শব্বশিক্ষা :--মেঘ ল। দিন ; শ্যাওল। ধরা ; প্রসাদ ; 
ভুবণপ্লাবনী ; ফ্যাকাসে । 


১০৪ কাবা-মঞ্জষ 


(৬২) 

আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রী শুধু সৌন্দধ্যের জন্য নয়-__মহাপুরুষের 
কবর বলিয়া চিরদিন তীর্থস্তানের ম্দর্শনীয় হইয়া আছে । প্রাচীন 
ভারতের যেমন অশোক, তেমনই মধাযুগের ভারতীয় সম্্রাটগণের 
মধ্যে আকবর--ভারতের তথা পৃথিবীর, ছুই শ্রেষ্ঠ নুপতি বলিয় 
কশত্তিত হইয়া থাকেন । তার কাঁরণ,অশোঁক যেমন প্রকাও সাম্রাজ্যের 
অধীশ্বর এবং অশেষ শক্তিশালী হইয়াও, তাহার সেই রাজশক্তিকে 
জনগণের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন,_ আক বরও 
তেমনই, প্রা সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের অধীন করিষা, চির- 
কালের জন্তা এব মহ] অনর্থের মূল উৎপাঁটন করিতে চাঠিয়াছিলেন | 
ভারতে এত রাঁজ', এত রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে-এমন মহৎ 
উদ্দো আর কাঠারও অন্তরে স্থান পাঁয় নাই । এই কবিতায় কবি সেই 
মহ্তাপুকষের স্বতিমন্দিরে বসিয়া আজিকাঁর এই "মন্তঘ্বপ্-সর্বনাশের 
দিনে, আক্ববের রাজমতিম1 অপেক্ষা, সেই অপর মহ্ম! স্মরণ 
করিয়া দীর্ঘনিংশ্বীস ফেলিয়াছেন, এবং তাহার সেই মহামিলন-মন্ত 
আবার ভারতে ঘোষিত হউক এই প্রার্থনা করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের 
“শ্বাজী” কবিতাটি এই সঙ্গে পড়িতে পারে! । 

ছন্দ $--পদভাগের ছন্দ; দুইটি ছোট ও দুইটি বড় চরণের 
এখাভ্তর (10০1780) মিল-_রবীন্্নাঁথের “শিবাজী” কবিতার মত) 
প্রথম লীইন --১৮ আক্ষর, দিতীয়টি--৬ অক্ষর , যথা 

হে সআট্‌ বসে আছি । আজি তব সমাধির পাশে ৮+১) 

একান্ত বিজনে (৬) 
(এখান দর শতাব্ের কোন্‌ এক অখ্যাত দিবসে, 
নাহি জানি আজি'--শিবাঁজী”?) 

*-১০ | আঞ্ববরের সমাধি-স্থানটি অতিশয় নির্জন, নিকটে লোকালয় 


বলা শা তল তে শর তি স্পিন পান পা ০ পানি উিশা লাল 
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নাই | এইখানে, বর্তমানের কলকোলাহল হইতে দুরে, নিক্জন নিশ্তদ্ধ 
সমাধিভবনের ছায়াতলে বিয়া কবি অতীত-স্ৃতির মধ্যে ডুবিধা 
 যাইতেছেন ; ইহার পরবর্তী লাইনগুলিতে সেই ভাব আরও স্পষ্ট 

হইয়া! উঠিয়াছে । ইহা এককপ ধ্যানের অবস্থা । ১৭-২৪। সবাট, 
আকবরের মভা-্বপ্র কি ছিল» তাহাই এই কয়টি লাইনে কৰি 
অতিশয় সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিয়ােন। তখন হইতেই 
হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বুঠত সম্প্রদােব মধ্যে শ্রক্য স্থাপনই 
সবচেয়ে বড় সমস্তারূপে দখা 'দিখাছিশ | ২৫-৪০ | এই কষটি স্তবকে, 
বর্তমান কালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দে বিরোধ-বিদ্েষ প্রবল 
হইয়া উঠিষাছে, কবি শ্তাহার বর্ণনা করিয়া গভীর ছুঃখ প্রকাশ 
করিতেছেন । “কাহার সগ্ধানে' ?-ন্র্ধাৎ ইহার শেষ কোথায়? 
ইভাণ ফলে আমরা কোন্‌ সদ্গরত লাভ করিব? ৪৭-৪৮। ঘাঠার। 
আউশয় নিকট জ্ঞাতি বা াম্মীয তাহাদের মধ্যে এক্ধপ বিবাদ ঘটিলে 
শুধুই অর্দনাশ নয়, তাহার সঙ্গে আরও এই দ্র্গতি হয ঘে, পনের 
কাছে আমরা ঘোরতর লজ্জা পাই 7 'এবং "আমাদের এই অবশ্থায 
যাহাদের স্ুখিধা ৬ইবে, তাভারা ও আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে 
দেখিবে না । ৫১। সাম্যবাদ-_-এই শব্দটির আধুনিক 'অর্থ--ধনী- 
দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভেদ দূর করিয়া সমাদে সঞ্ল 
ব্যস্কির সমান-মধিকার-প্রতিষ্ঠা । সম্রাট, আকবরের 'আভিপ্রায় 
অতিশয় মহত তইলেও ভিনি থে তাহাতে সফলা লাভ কবেন লাই, 
'ভাঁর কারণ, সেই মধ্যবুগের ধর্মসংস্কার ও সামাজিক সংস্থার ঠাঁতার 
পক্ষে এক বিরাট বাধা হইয়াছিল ; আজ মাঞ্গষের সে সকল সংস্কার 
দূর হইতেছে_-সাম্যবাদের নৃতন নীতি আজ পৃথিবীতে জয়ী হইতে 
চলিয়াছে, তাই কবি আশা করেন, এভদিনে সম্রাটের প্রাণের 
কামনা! পৃণ হইবে । ৫৩। মন্ত্রশান্ত ভুজঙের মত- এই সুন্দর 


১০৬ রি! 


শসপাসটি দিল তা সপিসপশিস্পিললাশিশ শা ডা ৯ হি 
শা শিট টিটি সি তি পীর শিশিপিপাসপীপিসশপিসিশ পিস পাস পাপা লিপ পিসি পিসি লাস সপ পাপা স্পা 


বাক্যখণ্ডটি রবীন্্নাণের 'উত্হী। কবিতায় আছে ; অর্থ-_ মন্ত্রের দ্বারা 
যেমন বিষধর সর্পও বশীভূত ভয় । 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা। £_ উত্তাল ২ স্মতির কন্দর ; একনিষ্ঠ; 
সৌম্য  আত্মছন্দ-সর্র্বনাশ : কনক; সাম্যবাদ। 

[কবিতা-পাঠের পূর্বে, আমি ভোমাদিগকে যেটুকু সাহায্য করিব 
বলিয়াছিলাম, তাহার অনেক বেশি করিয়া ফেলিয়াছি ;--অনেক 
কথাই তোমরা একটু মনোযোগ দ্দিলে বুঝিয়া লইতে পারিতে 
তথাম্পি আমি এই কারণে একটু অধিক পরিশ্রম করিলাম যে, 
তোমরা আমার সঙ্গে এতগুলি কবিতা এমন ভাবে পাঠ করার ফলে, 
স্টধুই কবিতা নয়__ভাষা আরও ভাল করিয়া [শখিতে পারিবে । 
ভাধা-শিক্ষার মত শিক্ষা আর নাই। এই জন্ত, আমি কবিতার 
মধ্যে যেখানে যে কথাটি বা শব্টি একটু বাঁকা ও ভিন্ন ধরণের 
দেখিয়াছি, সেইখানেই তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি । 
অনেক শব্দ ব! শগুবাক্য (010195৬ ) সর্বদা চোখে পড়িলেও 
তাঁহাদের মধ্যে যে ভাষা-রীতি বা চল্তি বুলির বাধন আছে, তাহা 
তোমরা প্রায় লক্ষ্য করনা এবং সেজন্য নিজের! লিখিবার সময় 
ঠিকমত লিখিতেও পারো না) অতএব এ বিষয়ো বশেষ মনোযোগ 
দিবে । “ভাষা ও শব্দশিক্ষা'র নামে আমি যে সকল শব্ধ বা খগ্ড- 
বাক্য তুলিয়া দ্িয়াছি তাহ'র অধিকাংশ তোমাদের খুবই পরিচিত 
হইতে পারে-কিস্তব তবু রচনাকাঁলে মনে পড়ে না; কারণ বহুবার 
পড়িখা থাঁকিলেও সেগুলিকে হয়ত তেমন অভ্যাস কর নাই। 
অতএব, ইহাও তোমাদের কাজে লাগিবে। কবিতার মাএধতে 
ভালো ভালো শব্দ শিখিবার স্বিধা আরও বেশি হয় এই জন্য যে, 
কবিতার ছন্দে ও ভাষায়, সেগুলি শুনিতে আরও সুন্দর হয়, এবং 
আবুত্তি করিয়৷ পড়িলে সহজেই মনে গাথ। হইয়া যায় । 


আধুনিক যুগ ১০৭ 


অনেক স্থলে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, "তাহাই হয়ত এক মাত্র 
ব্যাখ্যা নয়, এমন কি, আমি হয়ত" ভুলও করিয়াছি । ৬স সকল স্থানে 
, তোমরা যদি তোমাদের নিজেঞ্জের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বার! আরও ভাল অর্থ 
করিতে পারো! ভাহ]1 হইলে, আমি খুবই খুসী হইব । উত্রুষ্ট কবি- 
তার একট! গুণ এই যে, তাহার ভাবার্থ নানা রকমের হইতে পারে? 
পাঠক আপনার কল্পন। ও আপনার বোধশক্তি অন্রসারে যদি তাহার 
ভিন্ন অর্থ করে, তাহাতে দোষ হয না? অবশ্য সেই অর্থ দ্বারাষকবিতার 
সৌন্ধ্য বৃদ্ধি হওয়া চাই-__অন্ততঃ সৌন্দর্যের হানি না তয়। তোমরাও 
সেরপ স্থলে নিজেদের মনোমত করিয়া কবিতার ভাব গ্রহণ করিবে । 
কিন্ত ছাত্র হইয়া পরীক্ষা দ্রিবার সময়ে, একটু সাবধান হওয়াই ভাল5 
কারণ সেখানে কেবল নিজের মনোমত হইলেই চলিবে না, পরের 
কাছে € সেই ব্যাপারটি বুদ্ধি-সঙ্গত হওয়ী চাই ; অর্থাৎ, নিজেন্প মত 
করিয় পড়িয়। খতটা বুঝি ও যেটুকু আনন্দ পাই--তাহাঁই শখার্থ 
কবিতা-পাঠের আনন্দ বটে, তথাপি সেই আনন্দ অপরের কাছে 
যথেষ্ট নয়; তোমাদের সেই আনন্দের কারণটিও নাশ করিয়া 
বুঝাইতে হইবে । যদি তাহা পারে। তবে হাহার তুল্য গৌরব আর 
নাই । কিন্তু এখনও .তামাদের সেইরূপ বিদ্ভা বা কাবারসবোধ হয় 
নাই 3 এজন্য, ব্যাখ্যার সনয়ে__ শুধু ভাব নয়, অর্থের দিকেও বিশ্ষে 
দৃষ্টি রাখিবে। সেই অর্থ যদি কোনখানে আমার অর্থ অপেক্ষ? উদ্ভম 
মনে হয়, ভবে তাহাই গ্রহণ করিবে) কিন্ শিক্ষক মহা শয়কে ও 
বিচারের ভার দ্রবে। 
আরও একটি কথা। “কবিদ্তা-পাঠে'র মধ্যে যদি কোথাও বানানের 
তুল বা অনিয়ম চোখে পড়ে, তবে ভাঙা বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইবে ; 
বারবার অভিধান দেখিবে, এবং ব্যাকরণের নিয়ম গুলি ও স্মরণ করিবে) 
কারণ,বানান-ভুলের মত অপরাধ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জনীয়; 


হি কাব্য-মঞ্ুষা 


সকল দেশের শিক্ষিত-সমাজে বানান-ভূল (এবং উচ্চারণ-ভূল ) 
অতিশয় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ইংরাজী ৭[111069০” এবং 
আমাদের 'বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খ__একই অর্থের গালি । যে লিখিতে গিয়া, 
বানান-ভুল করে সে যত বড় কবিবাঁভাবুক হোৌক-_বিদ্বান্‌ নয়, 
অর্থাৎ, সে রীতিমত শিক্ষাঁলাভ করে নাই ; কারণ, বানান-ভুলের 
দ্বারাই প্রমাণ হয়__-কোন-কিছু ভাল করিয়া জানার অভ্যাস তাহার 
নাই; অতএব সে যাহা লেখে বা বলে, তাঁহার সম্বন্ধে তাহার 
নিজেরই কোন পরিষ্কার ধারণ! নাই । বাংল? শব্দের বানান-বিধি 
স্থনিদ্িষ্ট হওয়া সত্বেও, চলতি বা কথ্যভাষার কতকগুলি শব্দের 
রানান এখনও স্থনিয়মিত ভয় নাই, তাই সেগুলির সম্বন্ধে ভোমরা 
অন্ততঃ সজাগ থাকিবে । বাংল! বানানের গোলযোগ ও তাহার 
কারণু সম্বন্ধে তোমরা যদি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে চাও, হাতা 
হইলে শ্রাধুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত “বাঙ্গালা ভাষা ও বানান নামক 
বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারো। 

এই পুস্তকের শেষে কবিদের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহ নিন্াস্তই 
সংক্ষিপ্ত ; এ বিষয়ে আরও অধিক জাঁনিবার চেষ্টা করিবে । +বিদের 
জন্ম প্রভৃতির যে তারিখ আমি দিয়াছি তাহা ঠিক আছে কিনা 
পরীক্ষা করিযা দ্রেখিবে। তোমর1 যদ্দি সন্ধান করিয়া এই পকল 
সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারো, তবে এখন হইতেই একটু গবেষণার 
কাজ করিতে শিখিবে_ আমাদের দেশে এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ 
কবাও যে কত দুবহ তাহ! বুঝিতে পারিবে । এজন্য এই কাঁজ করার 
আগ্রহ আরও অধিক হওয়া উচিত। 


শব্দার্থ-নৃ9া 


মার্কফলা- মন্তকের শিখা,টিকি। কুন্দোকুঁদিবার যন্্রদ্ধার! কাটিযা। 


আগড়-বেড়া) ঝাপ। কোডর--কুমার ) পুত্র ' 
আড়ত-বিক্রয়ের জন্য শঙ্যা্রি কৌড়- শম্ুর | 
রাখিবার গোলা । _খেল্_ খেয়াল; ব্রীড়া। 
আদুল--( “আদুড়') অনাবৃত; খাসা__খুব ভাল। 
উিদলা' | | খন্তার_( হিন্দী) ছোর1) খঞ্রী 
আলাভোল_ উদাস, এলো- ৰ _খগ্তীরধারী | 
মেলো-চেহারা | (মূল অর্থ_! গোস্তাথী- (ফাসা ) দুষ্ট তাখ 
সাদাসিধা; অচতুর )। | ঘন্সী_-কোমরে বাধা সবছ]। 
আঁশু--( হিন্দী ) অশ্রু। | চাট_মাদক দ্রধ্য *সেবনকালে 
ইথে _ইহাতে; এইজন্য ।.. |. ব্যবঙ্ত মুখরোচক খাণ্ঠ। 
উচল-_উচ্চ, উঠু। । চিক-বাশের কাঠির দ্বারা তৈরী 
উতরোল--অতিশয় আকুল । পার্দা!। 
উভরায়-উচ্ছরবে  চতুর্দিক | চা্জা_্ুস্থ;) সবল। 


প্রতিধ্বনিত করিয়া । ছাদ্নাতল!_ বিবাহের ছায়া- 


কয়াল-_ ক্রয়বিক্রয়কালে যেব্যক্তি |. মগ্ডুপ। 


দ্রব্যাদি ওজন করে ; অতিশয় ; জিন্দা (তিন্দী) জীবন্ত ; অতিশয় 
হিসাবী ব্যক্তি । | শক্তিমান । 


কাঠি__গোল লৌহখণও্ড, মাছ ধরি- | ঝিলিমিলি-ঝিকৃমিকে এবং 
বার জালে লাগান থাকে। লহ্বমান। 


১১০ কাব্য-মগ্া 


টিপ.--কপালের মধ্যভাগে ফৌঁটা। নাহিয়া-ক্লান করিয়া । 
টোপর__বিবাহকালে বরের নেষ়াই-__নেহাই; যে লৌহখগ্ডের 


মাথার মকুট। উপরে রাখিয়া কর্মকার লৌহ 
ঠাট-ঢং; ভঙ্গী। পিটে। 
ডগমগ-মাবেগে অধীর । 'পাছড়।_ উত্তরীয় বস্তু; গড়ন] । 
তাড়-বাহুর অলঙ্কার পানা__পুকুরের জলের শেহালা । 
দর মজবুত) দক্ষ । ফাউড়া__ছোট লাঠি) ডাগ্ডা। 
দিলীর _অসম সাহদী | ফাঁগ__আবীর । 
দৈয়।া মেঘ। ফুকো_ ফুখ্কার হইতে) অন্তঃ- 


দেয়াল।-_শিশুর স্বপ্পে হাসিকান্না।  সারশুন্ু। 
(“দেহাল1”, “দিয়াল।, ) 

দীন্-- ধর্ম, ধর্মবিশ্বীস। 

দেয়াসী-_গ্রাম্য-দেবতার পূজারী; 


ফেরফার-বিদ্ব, বিভ্রাট । 
বট-_তও; আছ। 
বাড়ে-কিনারায়। 


টি ন্যাজ--কালবিলম্ব। 
দোৌলাই-_স্থতী কাপড়ের শীত ৩৬ 
দা ৷ বুর্দি_বড় আটি। 


| বশর-_-নাকের অলঙ্কার । 
ধড়ী_(ধটা) ধুতি; “বীরধড়ী; ূ 
। ভগুন--ভাড়ান; শঠতা। 


অর্থে মল্লকচ্ছ বা মালকৌচা। ; রিং 
নর ভেল--হইল। 
ধু'ঁকে'__অবসন্ন হইয়া । ূ রা এ 

রর ৃ মর্দমা_মর্দের ধর্ম) পৌরুষ। 
নয়ালি-বৎসরের নূতন (ধান)। ন চিত 
নাট।__বর্তলাঁকাঁর ফলবিশেষ; রে সা 

কবঞ্জা ( করম্চ। )। 0957 
নিযড়ে-ব নকটে ; কাছে। মোলাম- মোলায়েম, কোমল ; 


€নজা --বাটুল, বাণ, বর্শা] । নরমূ। 





শব্দার্থ-স্থচী 


মোয়া__খই,মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতির 
তেয়ারী গোলাকার মিষ্টান্ন । 


(এখানে) ক্ষুদ্রীকার বস্ত একত্র 
বাধিয়া যে বড় গোলাকার 
বস্ত হয়। 

যিহোবা--( 0০1,০21) ) ইহুদী- 
দ্িগের উপান্য দেবত]। 


যোব- (0০৮০) প্রাচীন গ্রীক তু. 


রোমক জাতির দেবরাজ । 


১১১ 


লোন্ছ রক্ত । 
শমশের- তরবারি । 


, শাওন--আবণ। 
 শশারু-_ শশক, খরগোশ । 


সাফাই--দৌধ-ক্ষালন। 

সিনান-_ন্নান। 

সেউতি_নৌকা হইতে জল 
সেচিবার কাঠের পাত্র। 


কবি-পরিচয় 


অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)-_রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক 
বিখ্যাত গীতি-কবি । উহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে “এষা” সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অপর কয়েকখানি কাব্যের নাম_প্রদীপ+, 
«“কনকাঞ্জলি; ও "শঙ্খ" | ইনি কবি বিহারীলাল চক্রবন্তীর কাব্য-শি্য 
ছিতলন | দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত, ইহার কবিতাও রবীন্দত্র-যুগের 
গীতি-কবিত হইতে শ্বতন্ত্র। অক্ষষকুয়ীরের কবিতাঁর প্রধান লক্ষণ 
দুইটি,_-(১) ভাষার অত্যধিক শব্ব-সংক্ষেপ বা মিতভাঁষিতা, এবং 
তজ্জন্ত ভাবের গাঢ়তা ; তাহার বিশুদ্ধিও লক্ষণীষ; (২) আধুনিক 
গীতি-কবিতাঁর যাহা প্রধান লক্ষণ সেই আত্মভাবপ্রধান কল্পন! বা 
ঝজ্সনার তন্মযত] (5001৩০0৮105) ; এজন্য তাহার কাব্যে (বিশেষতঃ 
“প্রদীপ” ও “কনকাঞ্জলি'তে ) একটি অতি মধুর ভাবাবেশ-বিহ্বল 
গীতি-মুচ্ছনা আছে-এই সুর তিনি বিহাঁরীলালের নিকটে পাইয়।- 
ছিলেন ও তাঁহাকে স্বকীয় প্রেম-ক্পনাীর অধিকতর ঝন্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। | ৩৩, ৩৪১ ৩৫ ] 

উশ্বরচত্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)-নদীয়া জেলার কাচড়াপাড়া 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ঈখ্রচন্ত্র পুরাতন যুগের শেষ খাটি বাঙালী 
কবি । তাহার রচনার কোন কোন লক্ষণে, এবং তাহার সাহিত্যিক 
প্রচেষ্টার মধ্যে নৃতন যুগের সুচনা ও লক্ষ্য করা যায়। তিনি “সংবাদ 
গ্রভাকর' নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং তাহার 
পরিচালনাস্থত্রে সাহিত্যের বহু উপকার করিয়াছিলেন । এই “সংবাদ 
প্রভাঞ্র' পত্রিকায় পরবন্তী যুগের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক--বস্কিম- 
চন্র, দীনবদ্ধু প্রভৃতির সাঠিতা-্চচ্চা আবন্ত হইয়াছিল । তাহার প্রধান 
কাব্য “.বাধেন্দুবকাশ'__নাটকাক্ারে রচিত। “হিত-প্রভাকর' নামে 
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তিনি গঞ্জে আর একপানি পু্মক রচনা করিদাছিলেন | এই দই- 
খানিরই মূল সংস্কৃত। ঈশ্ববচক্্র নাহার দমপের বাগালশ সমাজের বন্ড 
বাস্তব চিত্র- কখনও ব্যন্ধবিদ্রাপ, কথনশু ভাল্গাবসঙ্গপিত কর্রিসা, 
অরিতশধ সহজ ছন্দে ও খাটি বংপঙ্গিভাস!ধ ল্চন। করিমাছিলপেন ; এই- 
গুলির জন্তই তিনি গতিশগ লে"? প্রিয় হইয়াছিলেন। | ১৯ 


কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চত্রবভী! (খু ষোড়শ শশার শেষ ও। 
সঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) --বদ্ধমান $জলাব সলিমাৰাদ পরগণার 
রাথন1 থানার অধীন দামোদর নদশব তীববর্ী দামুন্তা গ্র'ণে জ্বল গ্রহণ 
করেন । তিনি জাতিতে রাটশ »শধার বাহ্গণ ছিলেন, হাহার পিতার 
নাম জদযমিশ্র। স্কানীল শাসনকলার অহ্যাগারেকবি দশ লাগ করিয়া 
আরা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়। ব'মের শ্মাশ্রষ গ্রহণ করেন । এই 
আরত গ্রাম এক্ষণে মেদিনীপুর “জলায় নি | এইখানে বসিগা 
কবি শাতাব বিখ্যাত চ্চণ্তীমর্গল' কাব্য ধচনা করেন। মূখনদধাম 
ষোড়শ শহ্বাব্দীর লেখক হউলে ৭ / ণচণ্ডামঙ্গল' ই শহান্দীর শেষে 
রচিত '১ ঠিনিউ বাংলা ভাষার গ্রথন সাতিশ্য-প্চমিহ1) এএম তিনি 
প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশি্ স্থান 'সগিশার পারিস আছেন। 
গল্প বলিবার শক্তি, ভাঁশবস, বান্ব-বর্ণন! এবং দবিরাঙ্ষন, এই কমটি 
বিষয়ে মুকুন্দরাম "দ কু *ত্বের পরি5স দিযাকেন, তাহার তুলনা 
করিতে হইলে একেবারে ভাব চান্দ্র আসিতে হয় । তিনিই বাংলা- 
সাহিত্যের প্রথম 'শাখান-শিল্পী । মুকুশরামের কাব্যে তৎকাল- 
প্রচলিত বাংলা শব্দের বহুল প্রযোগ লক্ষ; করা সান । ইঠার কারণ, 
সকল বস্থর সপ্ধন্ধে তাহার সমান কৌতুগল ছিল; এবং তাহাদের 
ধতরূর সম্ভব বিস্তারিত ও দখার্থ রর্ণনাও ষ্টাহার অভিপ্রাম ছিল; 
এজন্য ভাষার সকল শব্দকে ক:ত্জে লাগাইতে হইয়াছে । আরও 


উ--৮ 
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কারণ, শব্ষমাত্রের প্রতিই ঠাহাঁর বোধ হয় একটি মমতা ছিল ! ইহার 
ফলে, আমর সেকালের বাংল ভাষার একটি খাটি ব্ধূপ তাহার 
রচনায় চাক্ষুষ করিতে পারি । এই হিসাবে তাহার কাব্যের একটা 
পৃথব, মূল্য ও আছে। টিউন] 

কবিরপ্ীন রামপ্রসাদদ সেন (জন্ম, আন্মানিক ১৭১৮-২৩ খু) 
জাতিতে বৈছ্চ ; জন্বস্থান চব্বিশ পরগণার অস্ত্পান্শী ভালিশহবরের 
নিকট কুমারহট্ট গ্রামে--এখন সে স্থানকে ভালিশহরই বলে । রাম- 
প্রসাদ তাহার কাঁলীবিষয়ক সাধন-স্রঙ্শীতের জন্ত বিখ্যাত হইয়াছেন । 
বাংলাভাষায় এই ধরণ্রে গীনি আর নাই (কবি'তা-পাঠ” দেখ)। এই 
কবিই ( সম্ভবত: যৌবনে ) ছুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন--এক 
খানি ধবগ্ঠাক্ুন্দর' , এবং অপরখানি কয়েকটি গানের সমষ্টি, তাঁহার 
বিষয় গৌরী বা উমার বাল্যলীল1 যদিও শাহ পরে “কালীকশন্তন, 
নাম মুদ্রিত হইয়াছে । বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বামপ্রপাদের কাব্য 
দুইখানির স্থান যেমনই হোক, (তাহার কাধ্য-রচনার শক্তিও অল্প 
নহে )-_শ্রগানগুলিই তাহাকে অমর করিযাছে। 555 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধায় ।১-১৭-১৯৫৫ খুঃ)--১২৮৪ সালের 
৫ই অগ্রহায়ণ, ন্ীয। জেলার শাশিপুব শহরে জন্ম হয। সাক্ষাৎ 
বুবীন্্র-শিষ্তগণের মধ্যে সব্লজোচ | কবি বিধানীলাশ ও দেবেক্দ্রনাথ 
দেনের ভক্ত । করণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণা, শব্দচয়নের 
'অসাধা বণ নেপুথা, এবং শঝোর সহ1য্যে প্রা্ীতিক্ দশের বর্ণ ও রূপ 
চিত্রিত করিবার শক্তি-__এই তিনটি গুণবিশেষভাবে প্রধাশ পাইয়াছে। 
ভাবের দিক দ্রিয়ী তিনি যেমন নিছক, সৌন্দ্া-প্রীতির কবি, তেমনই 
ছন্দের অগ্যায়ী ভাষা ও ভাবের অগ্চযারী শব্দ-রচনাতেও [তান 
'্আন্চগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেদ। এবং ভাবার লাঁলত-মধুর ও 
উদ্দাত্ব-গম্তীব»-ছুই সুরেরই লাথস। করিয়াছেন । ৩খাপি করুণানিধান 
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বাংলা গী্তধাব্যে যে একটি নুতন ধরণের প্ররুতি-প্রেম ঘুক্ত 
করিয়াছেন তাহাই ভাহার প্রতিভাব ,মীলিকতা ও কবিত্বের প্রধান 
নিদশন । ইার রচিত কাব্যগুলির নাম_--শ্রসাদী » ঝা ফুল',শাঙ্সি- 
জল? “ধান-দূর্ববা? | ৪৩, ৪ ] 
ক।জী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-)--ক্বির জন্মগ্কান বদ্ধিনান 
জেলার চুরুলিয়। গ্রামে । প্রথম মাযুদ্গের সময়ে "সত 'অল্পধষসে তিনি 
“বেল রেজিমেন্ট নামক বাঙালী পণ্টনে যোগদান করিয়া গ্েসো- 
পটেমিয়া যাত্রা করেন, এবং “হাবিলদার -পদ লাভ করেন । বুদ্ধশেষে 
দেশে ফিরিয়াতিনি“মান্লেম ভাব ত'নামঞ্ একথানি নুগুন সাহিত- 
পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিত থাকেন। সেই কবিতাগ্ণির আশ্চর্য্য 
ছন্দোনৈপুণ্য ও প্রবল কবিক্বপূর্ণ আবেগ সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
এবং ক্রমে চিনি একজন অঙাধারণ কবি-বাণকরূপে স্দএ খ্যাতি 
শা কবেন-.হেমন খাতি ইদানীং আর কোন কবি শা করেন 
নাই । কবি নজরূলের কবি ঠাম আধুনিক ঘুব-অনেরু একটি বিশেষ 
প্রবুদ্ডি_অর্থাঙ প্রান সমাজের জান & আঅস্বাগ্যকর নানা সংস্কার 
ও [নজ্জীব আচারের বন্ধন ছিন্ন করার শে প্রবল আকাজ্া স্জাঠারই 
ভেরী-রব "সঠিশয় দুপ্ধ ও অধীর ছন্দে বাঙ্গিসা উঠিগ্লাছিল ; ঠাই 
তিনি এত ক্নপ্রিষ ৬ইয়াছেন। ভাতার দ্বাঝ। আরও একটি স্টপকার 
হইয়ইছ | ঠিনি এ বুগের পথম মুসলমান কবি-শীঠার রচনাদ সাপ 
বাংলাদেশ সাডা দিষাছে, এবং একজন বড় কবি বলিষা ধাঠার 
খ্যাতি পটিঞ়াছে ; ইহার ফলে বাছালশ মুপলম'ন-সমাজে মাতিভাকায 
সাতিতা-রচনার উৎসাত 'এবং ভাতে শৌরব-বোধ জাগিয়াছে ) 
কবি নজরুল ইস্লাম যন একটি আস্মবিস্থ * সমাজকে নিজের শক্তি 
সম্বন্ধে উদ্বদ্ধ করিয়াছেন । শেষের দিকে তিনি অজন্দ গান রচনা 
করিয়াছেন_-সেই গানগুলিতেই ভীহর প্রতিভার বৈশিষ্্য ফুটিয়। 
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উঠিযাঞছে। কবি নজরুলের বৃহ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে পিসি 
উল্লেখযোগা_-অআগ্লিবীণ1, “বিষের বানা, “পোলন-টাপ।১ এসিন্ধু- 
ঠিল্লে!লা, প্ছাযান৮", বুলবুল? । ৫৭, ৫৮, ৫৯] 
কামিনী রাশ (১৮৬৪-১৯৩৩)-২বগিশাল জেলার অন্তর্গত বাসও। 
গ্রামে জন্ম । বিখ্যাত গতিহাঁসিক লেখক চস্তীচরণ সেনের কন্তা ও 
সেসম্স জজ কেদারনাথ রাষের পত্ভী। বাংশার মঠিলা-কবিগণের 
এমধো হহার স্বাঁন খুব উচ্চে। ইহাব রচিত কাব্যখলির মধ্যে প্রথম 
কাব্য “আলে। ও চায়া'ই সর্বাশ্রে্। আঅপরগুলির নাম ণনশ্মালা?, 
পৌরাণিকী', “্বীপ ও ধুপ" প্রভৃতি । কবিত্বের পরিচয় 'কবি-1- 
পাঁঠ'-এপ প্রসঙ্গে পাইবে । | ২০, ২৯, ৩০ ] 
কালিদাস "রায় [ কবিশেখর ] (১৮৮৯-)--১২৯৬ সালের 
আধাঢ় মাসে, রাট়ীয বৈগ্ভবংশে, বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ইহার 
জন্ম হয়। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাঁস ঠাঠুর উঠার পর্বপুক্ষ | 
কবিত্ধের পরিচয় ধবিতা-পাঠের যথাস্তানে পাইবে । ইনি 'কুন্দ, 
“কিশপয়”, 'পণপুট, বিল্লরী?, বিজবেখু১ত খতুমর্গ শা" 'রসকদন্ব?, 
“বৈকাপী” প্রভৃতি বছু ঝাব্য রচনা করিয়াছেন । . ৫৫০ ৫৬ ] 
কাশীরাম দাস (খুঃ ফোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী )_ ইহার কশতিস্তস্ত 
_বাঙালীর “মহাভারত । এই মহাঁভ'বতের রচনাকাল আন্ুমীনিক 
১৬০০--১৬১০ খুষ্টার্থ। বাশরাম দাসের জন্মস্থান বদ্ধমান জেলার 
কাটোযা মহকুমার আন্তরগত সিঙ্দিগ্রাম । ইনি দেব-উপাধিক কায়স্থ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (কবি হ। পণ্ঠ? দেখ )। [ ৭] 
কুমুদরপ্জীন মলিক (১৮৮২-)-বদ্ধমান জেলার উজানী” গামে 
বৈভবংশে জম্ম হয। ইনি দ্রীখকাল মাথরুণ (বদ্ধমান জেলা ) উচ্চ 
ইংরেজশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। বি 1শসাবে ইহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক 


কবি-পরিচয় ১১৭ 


পপ || পপ ০ সপ পাশা শশী ৮৮ 


বংশধর বলা যাইতে পারে_ই্ার প্রাণ-মন (লই (প্রেম ও ৬্িরসে 
পূর্ণ । কবি কুমুদরগ্ুন পুর রখশন্র-সগের কবি হইলেও, এবং সাহার 
কবি হাব ভামায ও ছন্দে রবীন্রনাথের সাক্ষাৎ প্রভীব শর্ষিত ২ইলেও) 
তিনিই বোধ হয় ভীহার সমকালীসি কবিশতেধ মধ্যে, কাবে।র ভাববন্ত 
ও এপ্ররণ'র বিষধে, সর্বাপেক্ষা "ই গ্রভাবের বাডিরে খ।কিশে 
পারিযাছেন। এ বিষয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্রমকমাতের সমকক্ষ | 
পৃর্নকালেব বাষ্ডালী সাধক-কবিগণের ও গান, বের সবলতায এ। 
প্রাণের আকুল হাম মন্দম্পর্শী হইয়। চিঠি সেই গানই দেন কুমদ- 
ব্চতৈর বচনায়, ভাব ও বিবন-বেটিতহা, ছন্দে ও ঈপম!-অশঙ্গানে 
কবিতাঁর আকাব ধারণ কাঁবধীছে | ভাতার াবশার প্রধান পক্খণ 
তিনটি১0১) 'আটিশয় সরল অথচ চমণপর্ণ ক্ষিপ্রগভীর আন কত; 
এজন্য তাঠাব কবিহাগুলিতে ভাবের একাগ্রতা দযঘন। কষ্টলার 
বিস্পার তেমন নপলখীটি গানি-ক্বিভার এ শাহাব। একটিমাঁত 


সি 


ভাবের স্তসারে নিঃশেষ হইয়া থাকে | (১৯) চাঠার সৌনদর্যাদুষ্টি 
সর্দত্র ভভ্ভি অপব। গ্রীহিব আবেগে অক্সজণ হইসান্টসে। দুখ 
নেন অসন্তোষ বা বিধ্রোহ মাই পাঠা আট হচ্ছ এ গণশশাঠাও 
ঠাঙার ঞ্ল্পনায় হাসি অঙ্ষর 'অপুর্ম উিহস হইয়া দঠ। ইহার দলে 
আহে বাদীলীর জা তগভ একটি বিশি্ু কাশিছার ঘ01ত) ৭ 
চি্তোৎকর্ষ_বৈধ্ব-সাধনাব প্রভাব | এই ঠিসাবে ঝুমুর নের 
বিভা 'এন ০শ্রনার খাটি বাংলা কবিতা বুমুদরপ্ধন বাংলার পল্ীগকেই 
তশর্থমহিমায় ম্ডিত হরিহাছেন 7 এজভা ভাব কবিহাকে খাটি 
|গালীপ্রাণের উৎস বল! যাইতে পারে । ৩) ঠাঙ্গার াব- 
এলাশের প্রাধ একমাত্র ভাঙা উপমা 7 এই স্টপনা উহার কবিহার 
কেবল অলক্পারই নম, উষ্ভাই উাতার জদষের অতি গর গু অকপট 
অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র উপাপ ; এবং উহার মধ্যেই ষ্ঠাহার 
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কাব্যের যহ-কিছু কৌশল ও কবিশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি 
“অজয়”, 'উজ্বানী', "একতারা", 'নৃপুর”,বনতুলসী',বনমল্লিকা” প্রতি 
বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন কাব্যগুলির নামেও তাহার বিশিষ্ট 
কাবভাবের পরিচধ রহিয়াছে । [ ৫১, ৫২] 
কৃত্তিবাস ওঝ! (খুঃ পঞ্চদশ শতাব্দী )-_-জম্ম-তারিখ লইয়া 
পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে । ইনি নদীয়া জেলার 
অন্তগত ফুলিয়া গ্রামে পঞ্চদশ শঙাবীর প্রায় শেষে জন্মগ্রহণ করেন । 
মুখুটি-বংশায় ত্রাহ্মণ_উপাধি ওঝা,,অর্থা্ উপাধ্যায়। অনেকের মতে 
কৃত্তিবাস গোৌড়েশ্বর দ্জজমন্ধন গণেশের আদেশক্রমে তাহার অমর 
কীত্তি “রামায়ণ' অন্তবাদ করেন। এই 'রামায়ণ'-এর ভাষার বু 
পরিবর্তন হইয়া এখন এমন দীড়াইয়াছে যে, তাহাতে কন্তিবাঁসের 
নিজের ভাষা! কতখানি আছে বলা কঠিন । তথাপি ইহাই কত্তিবাসের 
কবিত্বের নিদশন বশিয়। গ্রহণ কাঁরতে হইবে (“কবি তা-পাঠ' দেখ )। 
78০7 

চণ্ীদাস (ষোড়শ শতাব্বী)__প্রাচ ন বাংলার আদি গীতি-কবির 
নাম বড় চণ্ডীদাস- ইহার জীবিতকঝাশ পঞ্চদশ শতাব্ীর শেষভ'গ 
বলিষা অন্রমান করা হইক্নাছে। এই চণ্ীদবাপ ছাড়াও একাধিক 
চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অন্বীকাঁর *রিবার উপাঞ্জ নাই । বড়, চণ্ডীদাসের 
“শ্াকৃঞকীর্তন" নামে যে কাব্যখানি পাওয়া গিযাছে--পরবর্তী কালের 
চগ্ডাদাস ভণিতার উত্কষ্ট পদগুলি তাহারই অন্ুরুতি, কিন্বী তাহা 
হইতে ভা্দিয়া পৃথক গাও-রচন! হইয়াছে_ এইরূপ সিদ্ধান্ত পঞ্ডিতেরা 
করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্ত আদৌ 1বচারসহ নয়; তাহার অখাপ 
কারণ, এ বিষয়ে সামান্ত-কিছু গুমাণ থাঁকিলেও--বাকী সবটাই 
অগ্নমান। বাংপা-সাহত্য ও বাংলা-কাব্যের অনুরাগী বাঁডালী পাঠক 
এব্ং নবশিক্ষাথী ছাতগণের পক্ষে ইহাই জানিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে 


কবি-পরিচষ ১১৯ 


০ পদ পি ৮৮ ৮ শি টি তা পাদ লা লতি লাল শি পি পিপি লিপ পিসী এ রা 3 এ চর 


যে, চশ্তীদাস ন নাগে একাবিক কবি ছিলেন; উহাদের একই নামের 
ভণিত্বাুক্ত পদগুলির মধো যেগুলি কীর্ুনিয়াদের ক, নানা 
ভঙ্গিতে নানা আখর-যুক্ত হইয়া, বাগালীকে এতকাল মুগ্ধ করিয়াছে, 
সেই পদগুলির রচষিতা দিশি--সই কবি চণ্ীদাস ষোড়শ শতাব্দীর 
বিখ্যাত পদকর্তাগণেবই এপ্জন। ক্লাদি চণ্তশদাস সে সতাই বাংলার 
আদি কবি, তাতাতে সন্দেহ নাই? কিন্ত পরবণ্তা সুগের বৈষ্ণব গীত্তি- 
কাব্য যে স্লাঠারই প্রবর্তিত ধারার অশ্টসরণ করিয়াছে-ইতিমধে 
আর কোন ভাব-তরঙ্গ বা অভিনব কাঁবাপ্রেরণার কারণ ঘট নাই, 
এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাগীলশর প্রাণ-মনের একটি গভীর হর “৪ 
সর্ববাহ্শীণ জাগৃতি ঘটে নাই-ইহা ইতিশহ্াসিক সত্যোর বিপরীত) 
অতএব এই শতাব্দীতে চণ্ীপাস নামে অপর একজন ত্র কবির 
'আশবিভীব আদৌ অসন্তব নভে । সমস্যার শষ্টি £ইয়াছে উ চণ্রীদাস, 
নামটিন্ে। চণ্ডীদাস-ভণিতাধ অনেক টত্রুঈ পদ এখন অন্ত কর্ধির 
রচিত বলিষা জানা গিধাছে ও ভৎসন্ধের বাকি? পদ € £লির মধ্যে খে- 
গুলি ৮ প্রশদাদ-ভণিশ্তাযুক্ত এব উকষ্ট, সেলির কবি খে একজন 
শ্রেষ্ঠ গাতি-কাব, তাহাতে সন্দেহ নাই । এই চণ্রীদাসকেই অপুন 
“দ্বিজ চণ্ীদ্াসঃ নামে পথক চিহ্িত কর। হইয়'ছে ) এবং ইনিই 
চও্র'দাঁস-নামঙ্গিত প্রায় সবল ঈতকুষ্ট পদের রচয়িতা! | [৪] 

গোবিন্দচত্দ দাস (১৮৫৫-১৯১৮)-টাকা জেলার ভাওমালের 
বিখ্যাত কবি, এবং ভ্তাঙ্তার কালে পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গাঠি-কবি। 
ভাওয়ালের অন্তুশিহ জয়দেবপুর গ্রামে বাংলা ১২৬১ সালের ঠ| মা 
জন্মগ্রহণ করেন । ভ্রাহার সমসামধিক আধুনিক কবিগণের তুলনায় 
গোবিন্দদাস তেমন শিক্ষিত না হইলেও, ভাঙার রচনায় আধুনিকতার 
ছাপ স্পঈ অস্িত, এবং ভাষায় ও কল্পনা পাগিত্যের পত্রিচয়ও 
আছে । তাহার কল্পনার প্রসার বড় ল্প ছিল-কিস্ক ভাবের 
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একাগ্রতা খা অন্গভুতির তীব্রতা কিছু অধিক ছিল। তিনি যে 
সত্যকার স্বাব-কবি টিলেন, তাহার আর এক প্রমাণ _ তাহার 
জীবন; সানাজিপ বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার "অভাবে, এবং অতিশয় উদ্দাম 
ভাবপ্রবণ হ ওযায, তিনি জীবনে বড কষ্ট পাইখাছিলেন-_-শুধু শোক- 
তাপ ও দারিদ্র্যদুঃখই নয়, ভগুভীকে দারুণ উতপীড়নও সন্থ করিতে 
হইযাছল। তাহার কাব্যগুলির মধ্যে এইগুপিই প্রধান-__কুক্কুম”, 
“কস্তরী', “প্রেম ও ফুল", 'বৈজযন্তী" (“কবিতা-পাঠ” দেখ)। [২৭] 

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-৪৯১৭ বরিশাল জেলার মীরপুর 
গ্রামে উভার জন্ম ভয়। ইনি টন্ব-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসী হিলেন। 
ইহার কখি-খাঠি কিছু বাচএ বলি:ত হইবে, কারণ ইহার কেখল 
ছুইটিনাত্র কবিতা বাংলা ভাষায় অমর হইয়া আছে--ক তকাল পরে 
বশ ভারত বে এবং “নিম্মশ সলিশে বাঙ্ছ সদা তঢ়শালিনী সুন্দরী 
যকুন ও" (১৬)--তাভাতেহই তাৰ অমর হইযাছেন । এযন ভাখ্য 
অন্ন কবির »য়। ইঠার কবিতার এই পতক্তিটি প্রায় প্রবাদ-বাক্য 
হইয়াছে_প্পর-াপ-শিখা নগরে নগরে । তুমি যে াতাঁমরে তুমি 
শতমিরে”। | ২৬] 

জসীম উদ্দীন (১৯০৩-)- কবি শিখিষাছেন--তাহাঁর “জন্মস্থান 
তান্খুলখানা--ফরিদপুর শহর হইতে ১৬ মাইল দূযে একখানা বুনো 
জঙ্গলপূর্ণ গ্রাম |” পৈতৃক বাসস্থান উক্ত জেলার গাবিন্বপুর গ্রাম। 
তিনি খাংলার পল্লী-জশবন ও পল্লী-প্রক্তির সঠিত মনেপ্রাণে এমন- 
ভাবে যুক্ত হইয়া "মাছেন বে, উচ্চশিক্ষা (এম.এ. ডিশ্রী) লাভ করিয়া, 
অথবা খিদ্ধান-সমাজে বাস কাত্খাও (ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালষেবর 
অধা।প- কাপে) তিনি তাহার সেই আজন্ম পল্লী-প্রেম এবং 
পলী-জীবশের স্ংস্কার াকছুমাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নতেন। 
আধুনিক বাঁচলী কবিগণের মধ্যে এমন পল্লীপ্রেমিক কবি আর 


পালা 
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কেহ নাউ; তাই তান শিক্ষিত সমাজের মনোভাব কা ইত 
সংস্কৃতিকে অদ্ধা করিতে পারেন না, বাংলার-বিতশিম 2: বি, 
বঙ্গের__মুসলমান চাষী-সমাজ্ের জীবন-যানা তাভাঁচক অঘকপ এ 
করে-যেরূপ বিগলিত করে স্টাঙ্ছাব জদযকে, হাহাদের নিজেদেরই 
রচিত হী জারী, দুশিদা প্রন্েতি গান, ভাতে তিপি বাংলার 
এ জীবন এণং এ সমাদকেই মায্ষমাত্রেরই অখ্দ্শ বশিয়। বিশ্বাস 
করেন এবং শিজেকেও তাহাদেবই এক লন মনে করিয়া গন অন ছি 
করেল । এইরূপ শ্রন্ধা ও আন্ুরিক তা আছে বপিষাই, এবি জস*ম 
উদ্ধান এমন সুন্দর পল্ীগাি বশ! করিছে পাধিসাদছন। হাকার। 
কব হাথ আমরা বা ঘালশ-জীর্বনের একটা অব ত শিক এ হাহ রর 
মাধুব্যেক্র পরিচস পাইয। বড় টপঞ্ত শইধাতি । অপর্না কবি এই 
বখেপাশি কাবা বলা করিয়াছেন রাখত কাজু 
“ধানবেতা, রিঙিল। নাদের মাঝি “নী কাথার আঠা সক্টগান 
বাদিয়াখ পাটা । ভাঙার 'নক্ী কাথাব মাঠ (0 1১2৭ 0৫ 
(15012701191 0ঘএশ নামে উংরাজ* 'অন্তবাদ 5উসাতছে। | 5০] 
জানব (.পাডশ শতাব্দী )--০শ্ত পদপ্াদিচগর আন্ত তন । 
প্রান খদ্ধনান “জলার কাদড়া টিিনিলা গানের হপিবাসা ফিশেন। 
ইনি 'ত্রণবুর্শ' »,আায় বত পদ রচনা করিলে, উচাথ বাংলা পদ- 
গুলিই উতর হই পদগ্চলির গভশন্র আন্মপ্রিক 51, ভাবের 
স্বাভাবিক 5; এবং হাধার গাঢ় অপ সঠজ ভর্দির পুণে ইনি 
চদা তের সমল কপি গথা ঠভদা থাতকিম। € ] 
দেবেত্রন।থ সেন ডি [ পিঠ! লক্ষমীনাবাফণ 
সেন হুগলী “ক্ষলাধ বলাগড় গ্রামের নঙ্কুমদার-উপাধিক এক ক 
প্রাচীন বেগ্ভবংশসম্ভুত মহদাঁশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিতশি দেশত্যাগ 
করিয়া বিহাব্ের গাজীপুর শহরে গিয়া বসবাস-কালে খেভাব-উপাধি 
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( মজুমদার ) ত্যাগ করিয়া বংশের “সেন” (সেনগুপ্ত) উপাধি গ্রহণ 
করেন । তথায় তিনি নান! বাবসায়ে লিপ্ত হইযাও শেষ পধ্যন্ 
লঙ্মীলাভ করিতে পরেন নাই ; ইহার কারণ, সাহস ও কর্মরশক্তি 
থাকা] সহ্বেও তিনি অতিশয় লৌখীন ও মুক্তভত্ত ছিলেন । 
দেবেশ্রনাথের মাতাও সন্ত্রান্তবংশের কন্তা ছিলেন; তিনি যেমন 
বুদ্ধিমতী ছিলেন তেমন তীহার মনের শক্তিও ছিল অসাধারণ, 
তছুপন্রি প্রথর আত্মসম্মানবোধ ছিল । ইহার বলে, স্বামীর মুত্যু 
ঈর ছুরবস্থায় পড়িযাও ঠিনি পাটি পুত্রকে মানষ করিয়া তুলিতে 
পা্রিয়াছিলপেন। দেবেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ, অপর সহোদরগণও সকলেই 
বিদ্বান্‌ ও কৃতী হইযাছিলেন; সর্বকনিষ্ঠ স্ুরেন্দ্রনাথ সেন এলাহাবাদ 
হাইকোঁটের জজ ছিলেন । ইনিও “বড়দাদা"র ভক্তশিগ্য ও স্বকবি। 
দেবেগ্রনাথ সম্ভব: গাজীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাহারা 
বিহার ত্যাগ করিয়া কন্মোপলক্ষে যুক্ত-প্রদেশের একাধিন স্থানে 
বাস ক্ারযাছেন ? ওন্মধো এলাহাধাদই প্রধান, দেবেন্দ্রনাথ এইখানেই 
ওরাল হী খর্রিতেন | তিনি কশিষ্চাতাবর ত্পিডেন্সী কলেজ.হইতে 
বি.এ পাশ করেন, পরে এম. এ, উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন । 
তাঁহার জীবনেনানা বিপধ্যমও অব্স্তাজর ঘটধাছিল। শেষজীবনে তিনি 
দেরাছুনে বাস করিধাছিলেন এবং সেইখানেই দেত্যাগ করেন। 
কলিকাতায় 'শ্রীরুষ্জ পাঠশালা 'নাম ক বিখ্য: * বৃহ স্কুশ প্রাতিষ্ঠ! করিয়া, 
শাঠার সম্পর্কে বাংলার রাজধানীতে তান যাঁতাষাঁত করিতেন; কিন্তু 
তখনও বিষয়-কম্ম অপেন্সা কাব্যের উন্মাদনা ও সাহিত্যিক বন্ধু- 
গণের সহিত আলাপ-আলোচনীতেই অধিকাংশ সময কাটিত। 
'আতু!নক গাতিক বিগণের মধ্যে দেবেন্্রনাথের একটি অতি ঠচ স্থান 
আহহ । উচ্চ-শিক্ষর সহিত স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা যুক্ত হইলে 
যাহা হয়, দেবেক্ুনাথের কাব্যে তাহাই হইযাছে। তাহার কবিতার 
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লা শ 


ভাষাষ, ভাবে ও ছন্দে এমন একটা কবি-প্রক্তির পরিচয় আছে, 
যাত1 অতিশষ মৌলিক । তিনি অসংথা কবিতা লিখিয়াছেন ; শেষে 
সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কষভাগে প্রথাশিত করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ নান! কারণে তাহা স্ুপ্তাগাবিত ভয় নাউ । তাহার কাবা- 
সংগ্রহের মধ্যে--অশোক -চ্ছাই ( প্রথম সংস্করণ ; সর্কৈাতকুষ্ট। 
অন্ান্যগুলির লাঁম-_'পারিজীত-শ্রচ্ছ', “শেফালী -গুচ্ছ' £অপ্পর্দ্ন 
ব্রজাঙ্গনা', “অপূর্ব বীরাঙ্গনা প্রি । | ৩১, ৩২ 
দ্বিজেন্রল।ল রায় (১৮৬৩০১৯১৩,- নিখযাত কবি ও নাই্াযনারর। 
দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণকুলে এক তি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন ।5 
তাহার পিতা কান্ডতিকেয় চক্র বায় কফ্কনগরের অভারাজার দে ওয়ান 
ছিলেন, এবং সেকালের শিক্ষিত ও সন্ত্রাস সমাজে চরিএ এবং 
কার: গুণে সন্মানিত হইয়াছিলেন ।  দ্বিজেন্্রণাল অতিশয় মেধাবী 
৪1 ছিলেন । ১৯০১ সাঁলে এম. এ, পাশ করার পর স্টেট স্বণাক্ধকশিপ 
পাইয়। বিলাত হইতে ধা না কারয়া আসেন পরে -৬পুটি 
ম্যান্জিষ্রেটু হন। দ্বিজেগ্রলালের ৫ বাল্য হইতেই শে 


যেটি উংরেজশ ণবি ১ 
পুশ্তকাকার প্রকাশ করিহ়াফিলেন সেশ্জলিতে আভাহাবর গঙপর্র 
পর 


লাভ কশ্িঃাছিল | শ্রথমে তিনি ভাতা 


বল 

স্বদেশপ্রা তর গ্রুমাদ খাওয়া বায ইকার পে, ভিপি ফাসির-গান? 
ও কয়েকটি ভাঙ্গরসাজ্ক নাটক রচনা! করিয়া মতি সহ্ব খ্যাভিল ভি 
করেন । আ্ঙ্ার হাশরের পচন! গুলিতে এন একটি নাহন সুর 
ভঙ্গি আছে, যাহা বাংলা-সাঠিক্তো পুর্বে বা পরে আর দেখা যায় 
টা হাসির গানগুলিই তাহার শ্রেষ্ঠ কগি। এমন্দ্রু, আলেখ্য। 

ও “আটে এই তিনথানি কাব্যে তিনি ৮য় কবিত্শক্ডির পরিচয় 
দিয়াছেন, শীহাতেও একটি নিজন্ব ভাব ও ভঙ্গি আছে। শেষের 
দিকে বাংলার স্বদেশ আন্দোলনের গে» দ্িজেজ্্রলাল দেশবাসশর 
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চরিত্র উন্নত এবং তাহাদের মনে খদেশগ্রীততি ও স্বজাততি-গৌরব 
জাগ্রত কপিবার 'অভিপ্রায়ে, অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিপেন 
-সেগুণি সেক্গালে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল 3 ইহাদের মধ্যে 
_ছুগাদাস?, প্লাণাপ্রতাপা, চন্দ্রগুপ্ত ও “মেবার পতন", 
উল্লেখযোগ্য । [ ৪০, ৪১ | 

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯)-_বাঁংলা ১২৫৩ সালে চট্টগ্রাম 
জেশার নমাপাঁড়। গ্রামে জন্ম হয। ১২৬৮ সালে বি, এ. পাশ করিয়া 
ডেপুটি"ম্যাজিপ্রেউ হন। নবানচগ্্র নূতন যুগের (পরিবর্তন-বুগ -এর 
ভূমিকা দেখ) মগ্ডাকবিগণের অন্যতম । তীাঠার কবিতায় ভাব ও 
ভাবুক ঠাঁর একটা গম্ভীর ও উন্নত "শাদর্শ-রক্ষাঁর প্রয়াম আছে। 
ভাঠার কল্পনাশক্তি -বিশষ ঠঃ গপ্প-রচলার শক্তি_কিছু "অবাধ ও 
স্বাধীন ছিল, এবং ভাবের উচ্ছ্বাসেও একটু বাড়াবাড়ি ছিল $ হথাঁপি 
তাঞঙ্ার ভাষ। অতিশখ প্রাঞ্জল, এবং ছন্দ ও মধুর-গম্তীর । একদিকে 
'মবাঁধ কল্পনা ও ভাবেখ কিপিং আধিকা, অপরধিকে, সর্ব 
জীখ/'নর একটা উচ্চ আদশ-প্রচার- তাহার কাবা খাপিকে এক সমযে 
শিক্ষি » হিন্দু-সমাঁজের বড়ই উপাদেষ কার্প তলিখাছিল । একছন 
মহাপপ্ডিত তাভার--৫ববতক"» “কিকক্ষেত্রণ ও প্রভাস" এই তিন- 
খানি কাবাকে “উনখিংশ শতান্ধীর মহাভারত” নামে অভিচ্িত 
করিপালিলেন। নবানচন্দ্র -শষে কাবা-সহিত্য হইতে ধন্মজীবন ও 
ধন্মণ্ত্বের দিকে আর হইয়াছিলেন। তাহার কাবাগুলির মধ্যে 
“পলাঁশির সৃদ্ধ” একটি উত্কুষ্ট রচনা : উচ্ঠাব প্রবূল কবিত্ব এবং রচনার 
নূতন জঙ্গি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল--এই কাব্যের দ্বারাই তিনি 
সাধাবনের মধ্যে কবি-খাঁতি লাভ করিয়াছিলেন । গবকাশ- 
বজিনী" নামে তিনি যে খণ্ড-কবিভাগ্তলি প্রকাশ করিবাঁছিলেন, 
তাহ। এখন প্রায় অপাঠা বণিলেই তত্ব [২৫) 


59 ১১৫ 


পাশ পি শা সিপ্প শালা ৯ 


প্রভাতমোহন বন্দে পাপ্যাষ ( ১৯০৪- ১. রবীন -মগের সর্পা- 
খনি কবিশাণির মধো প্রলাতনোহন একটি বিশিই হান দাবী 
করিত পারেন । পৈকভক িনবণস ুগলী চজলাধ। উঠান অনলা 
পরলেকগ51 ইন্দিরা দেব (দের মুখোপাবণয়ের পৌরী এবং 
গ্রবূপা দেবীর ভগিনী ) একবাকে গর ও িপ্শাস শিখিষা সাঠি তাশ 
সমাঙ্জে পরিধি ১ তইগ়াছিলেন ॥ প্রান্ত মতন মতি আধবসাসেই 
কবিহশক্তিব পরিচস দিফাটি লেন । পরবে পবিশ্বশার হা বিদ্যাগার্টো 
সাহিত্য & কলাবিদ্যার চা ক্রেন, এবং ঈদশযমান শ্দিশিঙ্লিরপে 
খ্যাঁতি 'অজ্জন কবেন। শেষে রাছ্নৈতিক আলোনানে বীপি দিয় 
অশেষ ক সহা কাযা, চরিত ও মানসিক দার পরি দেন। 
বন্ধনানে নি সম্পূর্ণ নিজের শন্তি-সামণোর ছা 'একটি জাতীয় 
আদশেব শিক্ষাআম পাঁরচাশনী করিতেছেন) ভাঠার একমাত্র 
প্রকাশিভ খাবাগ্রন্থ দির সরকার কন্টক বাজেয়াপু হঈসাে ) 
( কাবা-সনালোগনা চবি হা পাঠ প্রসঙ্গে বপান্তালে নপগ ।)11 ৯] 
বিষ্ভাপতি (১৪শ--৫শ শ্হাবশ মিথিলার রাজা শিবসিঠের 
সহভাসদ ছিলেন। উনি চণ্ত"দাসেবও পূর্দবতা। ভিন্ন দেশ এ ভিন্ন 
ভামীর কবি হউলে ৪ বাঙালণই উহার কাবা গ্য়ে গ্রহণ করিয়। 


তু 


হার কবিতা ও কর্িতার ভাষাতে বাংলা-সাভিঞ্োোের 'অস্থনুক্তি 
করিয়া লইষাচে । পরবন্ঠী ষগের শ্রেছ বৈষ্ব কবিগণ উহাকে 
আদশ করিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন। এ কারণে বিদ্যাপতি 
মৈথিল ইইলেও বাঙাপী কবি হইসা গিযাছেন | তিনি পদাবলশ 


ছাড়াও বন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিগেন | বিদাপতর পদ্চশির ভা! 
ও ছন্দ খেমন জমকালো, তেমনই খাটি কাব্য-ঠিসাবে ভাঙার রচনার 
একটি বিশেষ মূল্য আছে । | ১, ২] 


বিহারীলাল চক্রবত্তাঁ (১৮-১৮৯৪ )-কলিকাতার নিমতলা 


১২৬ কাব্য-মঞ্ুষা 


পঞ্প]তে জন্ম হয়। “সারদামঙ্গল'-কাব্যই তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্য; অপর 
কাব্যগলির মধ্যে “সাধের 'মাসন', “বঙ্গন্থন্দরী", “নিসসন্দর্শন” ও 
প্রেম-প্রবাঠিণী” প্রধান। বিহার্ীলাল জীবিতকালে কবি-যশ 
লাভ করিতে পারেন নাই; তাতাঁর কারণ, তীাঙ্ার সময়ে নৃতন 
গতি-কবিতার মর কেহ বুঝিত না, এবং তখন মহাকাব্যেরই বিশেষ 
আদর ছিপ। কিন্ত পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের দ্বারা 
খন গীতি-কবি হার পূর্বব ব্ূপ--ভাবে, ভাষায ও ছন্দে প্রতিষ্ঠিত 
হইল, তখন দেখা গেল, কবিতাঁর এই নৃতন আদশ ও নৃতন ভঙ্গি 
বিখারীলাল হইতেই স্ুঞ্ু ৬ইয়াছেও এবং তীশ্তার কবিভার মধ্যে 
ভাবের যে স্ুক্ু বীজটি ছিল-_পরিবন্তিগণের কবিতায় তাহাই নানী- 
রূপে বিকশিত ও পল্পবি ত হইয়া উঠিসাছে । এ্ন্য ধিহারীলালকেই 
নবা গীতি-কবিতার প্রবর্ধক বশা যাইতে পারে; এবং সেই হিসাবে 
বাংলা-কাবে।র ইচহভাসে তাহার একটি অতি উচ্চ স্থান নিদিষ্ট 
১ইমা গেছে । (“কবিভা-পাঠ দেখ । ) [ ১৯, ২০] 

মনকুমারী বনু । ১৮৬২? )--যশোহর জেলায জীধরপুর গ্রামে 
নীঙলালয়ে কিয় জন্ম হম । ইনি মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তেব 
জো হাঠ-পুর গ্লানন্দমমোহন দত্তশৌধুবব কন্কা। মানকুমারীর 
পিঠালয 'ইঈ জেলার ক্পোঠীক্ষ নদের পীরে সাগরদাড়ি গ্রানে। 
সই গ্রামের নিকটবর্তী ম্মার এক গ্রামের বস্থ-পরিবারে 
মানকুমারীর বিবাহ হয, তখন তাহাব ব্যস ৮ বৎসর মধত্র। 
অতিশয় বাল্যকালেই তিনি বিদ্যালখে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; 
শশ্থরালযেও অ্রী-শিক্ষার বিশেষ আদর ছিল, তাই সেখানেও জীহার 
বিদ্যাশিক্ষাব ও সাতিতাচ্্চার কোনবিদ্ব ঘটে নাই। ১৪ বত্সর 
বযসে রচিত শান্তার একটি কবিতা তখনকার বিখ্যাত “সংবাদ- 
প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাহার প্রথম 


কবি-পরিচয় ১২৭ 


পুন্তক “কাব্যকুস্থমাঞ্জলি” ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয, এবং তাহাই 
তিনি কবি-খ্যাতি লাভ করেন । পরে “কনক্ণাঞ্জলি' ও “বীরকুমার 
বধ, নামে তিনি আরও ছুইথানি কাব্য রচনা করেন। কবি 
মানকুমারী আধুনিক যুগের কবি হইলেও তিনি রখশন্দ্র-ঘুগের পুব্ববন্তা 3 
তাহার কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব, কিড় আছে) শথাপি ভাবের 
আজ্মরিকতা, ভাষার প্রাঞ্জল হা, এবং সাধারণ সামাজিক জশবনের 
উপফোগী ভাবচিন্তার গুণে, ঠিনি বাংলার মহিলা-বিগণের মধো& 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিষ »ইযাছিলেন | [ ৪২] 

মাইকেল মধুসুদন দর (১৮৯১-১৮৭৩)--১৮২৪ খ্ক্রান্দের ২৫ষ্শে 
জানুয়ারী যশোহর জেলার মন্পত সাগরদাড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। পিতার নাম রাজনারাষণ দন্ত। ১২১৩ বধঙ্সর খধতস 
কলিকাভায় আ পিয়া পিতার খিদিরপুরের বাড়ীতে খাকিয়। ভিন্দু 
কলেজে সিনিয়র ক্লাস পর্যন্ত অধ্যপন করেন । ১৮৮৩ সালে তন 
থৃষ্টধন্ম গ্রহণ করেন» এবং ঠাহার পর হিন্ু কলেজ হাডিসা বিশপ স 
কলেজে কিছুকখল অধায়ন কাসযাছিলেন। ১৮৯৮ শষটান্ে মণুহদন 
ম.দ্রাজ গমন করেন, এবং হথাম জবিকার জন্য শিক্ষকের কম্ম গ্রহণ 
করেন । আরখানে অবস্থানকালে তিনি হথাকার প্রেসিঙেন্সী 
কলেজের ইংরেজ "ধাক্ষের কন্তা সম ঠী ঠেনপ্রিষেটাগ পানি গ্রহণ 
করেন, এবং ইংরেজা কিতা পাখা ও সংব'দপএ পরিচালনা 
রুরিষা খ্যাতিলাভ করেন। অঠঃপর পিভার মুর পরে দেশে 


[ 

মিশিবার স্থযোগ পাইলেন, এবং বাংলা-সাহিভোর দিকে আক 
হইয়া অন্তি অন্ুকালেব মধো হক নাটক» কবিতা এ মঙাকাবা 
লিখিয়। সকলকে খিশ্মিত করিয়া দিলেন | ১৮৬২ খুষ্টান্দে হিলি 
ইংলগু গমন করেন, এবং তথাধ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 


১২৮ কাব্য-মঞ্ীষা 


১৮৬৬ খুষ্গীন্দে দেশে ফিরিয়া ব্যারিষ্টারী বাবসায় আরস্ত করেন । 
ইস্টরোপে অবন্তানকীলে তিনি ফরাঁপী ও ইতালীষ ভাষা শিক্ষা 
করিযাঠিলেন । আ্বিক্ত ব্যস ও অমিতাচারের ফলে খণগ্রন্ত ও 
বোগগ্রশ্ল হউসা শেন কঈ ভোগ করিষা, মধূহ্দন ১৮৭৩ খুষ্টাব্দের 
২৯, ভন আলিপুবের দাহব্য চিকিৎসালযে দেহত্যাগ কবেন। 
মধুক্গদনের 07১0৮৮০1410, ডি1১191)5 0 07৩ 795০-প্রথম 
রচন।, ছুইখানি কাবাই ইংবেঙ্গী। বাংলা-ভাষাপ তিনি প্রথমে 
নাট" রচনা করেন, এবং পরে ১৮৬১ খুষ্ট।ব্দে তাভার তিনখানি 
উতনুষ্ট খাবা-মেঘনাদবধ'। এিজাঙ্গন]' ও বীরাঙ্গনা প্রকাশিত 
য। উন্টরোপে 'বস্থানপালে 2িনি "তুর্ঘশপদশী কবিতাবলা"র 
"অধিকাংশ রচনা করেন । 

মধৃসহ্দন আধুনিক সাভিক্োর পত্তনকারীদের অন্কতম এবং 
কেবলমাত্র প্রতিভার শক্তিতে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীষ। মাত্র চাবি 
বৎসর লেখনীধারণ করিয়া আর কোন দেশের কোন কবি এপ্ধপ 
খশপ্ডি অর্জন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই । তিনি যখন বাংলা- 
ভাষায় সািতা রচনা করিতত প্রবৃত্ত হইলেন, ₹খন সে ভাষায় তাহার 
অধিকার অল্পই ছিল-_বাঁল্যে পাঠশালায় যেটুকু পরিচয়, এবং 
মাতৃভাষা বলিয়াই যেটক জ্ঞান, তাহার অধিক ছিল না? এবং 
সেটুকু এ বহ্'দন বিদেশে বাস, ও বিজাতীষ সমাজে বিদেশী সাহি'তা- 
চচ্ঠার ফলে মলিন হইযা গিয়াছিশ । এন্সপ 'অবগ্কাষ লেখনী-ধারণের 
দু ব২ংসরর মধোই “মেঘনাদবধ'১ বীবাঙ্গল।' ও 'ব্রজাজনা'র মত 
কাবা রচনা করিতে পার। যথার্থ দৈবী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব । 
ইহার দুইটি কাদ্ণ নিদেশ করা যাইতে পাবে, প্রথম- খ্ররপ প্রতিভা; 
দ্বিতীয় ভাষাঁমাত্রই আযন্ত করিবার তাহার মাশ্চর্। ক্ষমতা । 
মণ্হদন যঙগুলি ভাষা শিক্ষ। করিধাজিলেন সেকালে ভারতবর্ষে 
'মার কেঃ ততগ্খলি ভাষা জানিততন না| তিনি, বাংলা ও ইংরেক্সী 
ছশড] এই ভাবাশলি শিক্ষা করিয়াছিলেন --সংস্কৃত, তামিল, “তলেপ্ড, 
হক গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও ইতাঁপীয়ান । শেষজীবনে তিনি 
স্বগৃহে ইংরেজীর পরিবর্তে ফরাসী ভাধায় কথা কহিতেন। এইক্প 
বহু ভাষাধ বিখিধ উৎকৃষ্ট কাঁবেচর সহিত পরিচয় থাকার জন্য, এবং 


কবি-পরিচয় ১২৯ 


তাহাতে উৎকুষ্ট কবি-প্রতিভ যুক্ত হওয়াধ, তিনি যেন ইচ্ছামাঞ্রেই 
বাংলা কাব্যের গতি ফিরাইযা দিলেন-_নৃতন কল্পনা, ভাষা ও নন 
ছন্দের প্রবর্তন করিলেন । মধুস্থদন নাটক-রচনাত্েও নৃতন ক্সাদর্শ 
স্থাপন করিয়াছিলেন ঃ ভাতার “ঈতর্দশপদশ' কবিতাই প্রথম বাংলা 
সনেট । আধুনিক বাংলা-সাহিতো,যে তিনটি প্রথম শ্রেণীর প্রত্তিভীর 
উদয় হইয়াছে তাভাদের মধ্যে মধুক্গদন 'ন্তাতম 7 বলা বাহুল্য, অপর 
ছুইজন- _বস্ধি মচন্তর ও রবীন্দ্রনাথ । [ ১৫, ১৬১ ১৭১ ১৮ 5 
মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫৭৯)- বাংলা ১২৯৫ সালে 
(১১ই কার্তিক ), নদ্রীযা জেলার কাচভাপাড়া গ্রামে মাতৃলালয়ে বৈঞ্- 
বংশে জন্ম; পৈতৃক নিবাস জগলী গলার বলাগড় গ্রাম । পিহার 
শাম নন্দলাল মজুমদার, মাতার নাম ত১শমাল। দেবী । পিছ ছিলেন 
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকটজ্ঞাতি-ন্রাতা--দেবেক্রনাথের পিশান্ও 
পূর্ব উপাধি ছিল “মজুমদার'। কবি ইঈশ্বরচন্্ গুপ্চের বংশও তাঙার 
মাতুল-বংশেরই এক শাখা । মো[ঠিতলালের কৈশোর ও স্কুল-জাবন 
বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয; বাল্যে কিছুদিন কাঠডাপাড়ার 
নিকটবর্তী হালিশহরে মায়ের মাতলাপয়ে থাকিয়া তথাকাপ স্কুলে 
বিদ্ভাভাস করিষাছিলেন | নিজের সম্বন্ধে মোহিতলালের মে একটি 
কথা বলিতে ইচ্ছা ঠ্য়, তাহা এই £ গ্ুলের এ কলেজের (তিনি 
তখনকার “মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটি৬শন' ও এখনঞার “বিগ্ভাসাগর 
.কলেজ* হইতে ১৯০৮ সালে বি. এ. পাশ করেন ) শিক্ষা ঠিনি সম্যক্‌ 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই । ভীহার মানস-প্রকৃতির উন্সেষে ও 
সাহিত্যিক সাধনপন্থার নিদ্দেশে তাহার পিভার চরিত্র ও তন্গিছিত 
আদর্শ, এবং পিতারই কবি-স্বভাব ও কাব্যশ্প্রীতি প্রকৃত সহাক্ব 
হইয়াছে_-০স বিষষে পিভাই তাহার শিক্ষা ও দীক্ষাগ্ুর । বাংলা- 
সাহিত্যের সেবায় মোকিতলালের যদি কিছুমাত্র অধিকার জঙ্গিরা 
উ---৯ 


১৩০ কাব্য-মগ্তুষা 


থাকে, তবে তাহার জগ্ত তিশি সর্বতোভাঁবে তীহার পিতার নিকট 
খণী। 

[ মোহিতলালের কবিখ্যাতি সাহিত্য-সমাজেই সীমীবদ্ধ_ 
সেখানেও তাহার কবিত্ব সম্বন্ধে সঞ+লে একমত নহেন। তাহার 
কবিতার ভাব ও ভাষা এমনই গু ও গম্ভীর যে, তরল-মতি তরুণ 
অথবা সৌধীন-হ্বদয়্ বুদ্ধ কাঁভারও পক্ষে তাঁচ। স্থথসেব্য নহে । তৎ- 
নান্বেও, আধুনিক কবিগণের মধো তীশ্তাকে একটা স্থান দেওষা চাই 
-নহিলে, নাকি অন্ঠায় কর! হইবে )] মোহিতলাল এ পথ্যন্ত এই 
কয়খানি কাব্য প্রকাশিত করিধাঙেন--ম্বপন-পসারী', “বিষ্মরণী", 
“ম্মরগরল" ও “হেমন্ত গোধুলি'। [ ৫৪ ] 

যতীব্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ( ১৮৮৭-১৯৫২ )--১২৯৪ বঙ্গাবন্দে,আষাঢ় 
মাসে বদ্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালযে জন্ম হয; 
নিখধনপ শাস্তিপুরের নিক্ট হুরিপুব গ্রাম । পিতার নাম ছাবকানাথ 
সেনগুপ্ত । যশীন্দ্রনাথ এফ. এ পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে প্রবেশ করেন ও€ ৬৭ হী, ৬ ১৯-১ সালে বি. ই. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ গন । কিছুকাল কঞ্চনগরে ভিষ্রীক্টবোর্ডের অধীনে চাকুরী 
করিয়া পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওখাশ এ কাথ্য ঠ্াাগ করিয়া কাশিমবাজার 
এষ্টেটে কনম্মচারীর পদ গ্রহন করেন। ক্ুঞ্চনগধে অবস্থানকালেই 
তাহার প্রথম কাবাগ্রন্থ “মরীচিক' চিত ও প্রকাশিত হধ। কবি 
তাহার সাহিত্যিক জীবনের কথা পিখিতে গিয়া বলিয়ীছেন-বাল্যে 
ও কৈশোরে কানারাম দাসের মহাভারত ও পাঠাপুস্তকের কবিতা 
[৬ নি আর কোন কাব্যপাঠের শ্রযোগ পান নাই ঃ ইজিশিয়ারিং 
কলেজে প্রবেশ করিব;র পূর্বে পবীদ্ত্রকাবা-মাহিতের সঙ্গে তাহাৰ 
পারটয় ঘটে নাই । ক্রঞ্চনগতবে স্বস্থানকালে কবি যতীন্দ্রমৌহন 
বাগটীর সহ পরিচয় ও তাহার সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে, 


কাকি লস ৭ ৪) ৪ 


কা স্পা সদন শশিপপিল ািীসি নি 


তিনি রীতিমত কবিতা লেখা 'আবস্ত করেন । যণতীন্্নাথের কবি- 
জীবনের এই ইতিহাস ভাঙার কবিতাঁব ভাব ৬ ভঙ্গির স্বাতস্্য 
বুঝিবার পক্ষে মূল্যহীন নতে | বি আরও লিখিয়াছেন--“গ্সানার 
কশবোর ছুঃখবাদ পারিবারিঞ বনের হুঃখ হইতে ন্দস্ুত নতে 7 শর 
ভূত কোথা তইতে ঘাড়ে চাপিল জনি না--প্রথম কৈশোর হইত্তেই 
সে আমার পিছু লাগিয়াছিশ বলিয়া মনে হয়।” আপুনিক +বিগণের 
মধ্যে যশীক্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্তান অধিকার করিয়াছেন ; 
»্বিতায়_-ভাষা ও ভাবের বনিষ্ট£, এবং তাত অভ্গভতির সঠি£ 
'আত্মস্থতা অতিশয় লক্ষণীয় । মৃতীন্রনাথের কর্ধ্জীননে ও বর্ধব-' 
জীবনে (সাক্ষাৎ বিরোধ আছে মনে করিয়া কৌতক বোধ ঠয়। 
তিনি বি. ই. উপাধিধারী ইঞ্জিনিয়ার ;) আর কোনও বাালী বোধ, 
হয় প্ররূপ শিক্ষ! ও খ্রক্ষপ কর্মজীবন সত্রেধ এমন কধি-প্রাঠঠার 
পরিচয “দন নাই । কর্মকার যেমন অতি কঠিন লৌ১ আগুনে বেখিনপ 
করিষা হাহার “সই অত্যজ্জল বক্তবর্ণ পিগুকে ঠাতুড়ির আঘাতে 
নান। আপ্ারের গঠন দেখ_মতীন্্নাথের করিহায়ঃ আগ্রিতগ্ত হত 
পিগ্ডের উপরে সেই হাতুড়ির আঘাত, এবং তাহার ফলে ভাব ও 
ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও ক্রপবিচ্ছন্ন গঠন পরিলক্ষিত হস। (সঃবিত্ত 
সম্বন্ধে কবিতা-পাঠ'-এর যথান্তালে দেখ )। সতীন্দরনাথ এই কষথালি 
কাব্য রচন। ধ্রিয়াছেন_মরশচিকা, “অরুশিপা?, মকুমায়া এবং 
' “সায়ম্‌” | ১৬৩ 
যতীজ্রমে।হন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৬৮ )--নদীযা জেলার জম- 
শেরপুরের সন্তান্ত বাগচী পরিবারে, সন ১২৮৫ সালের অগ্রঙ্গাযণ 
মাসে কবি ॥যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। পিতার নাম ৬হরিমোতন 
বাগচী । অতি অল্প বয়সেই যতীন্্রমোহন কবিধ্যতি লাভ করিয়া 
/ছন-_ছাত্রাবগ্কা শেষ হইবার পূর্কেই ভাঙার কবিতা সেকালেন 


তাহা 


১৩২  কাবয-ম্্যা 


০ শি সাত পাশ পিল 





স০শাস্ছিলি রী পরতে সপসি তাস লী সি এ সী পতি 


(ভাবত তী+, নাহিতা,এ প্রভূ ভূতি ব বড়বড় মাসিক- পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে 
ধাকে। তখন হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তাহার কবিতা! লেখার বিরাম 
ছিল না। তিনি আধুনালুপ্ত মানসী" ও “যমুনা'__দুইখানি পত্রিকণর 
সম্পীদকতাঁও করিয়াছিলেন । যতইন্দ্রমোহন ছিলেন সাক্ষাৎ রবীন্ত্র- 
শিষ্ষগণের মধ্যে লর্ধবপ্রধান, এজন্য, তাহার কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাৰ 
কিছু অধিক হওয়াই স্বাভাবিক | ভাষাব বিশ্ুদ্ধত ও মাধুর্যয__খাটি 
বাংলা-বুলির ব্যবহারে কবিজনন্লভ নৈপুণা_ইহার রচনার একটি 
বিশেষ গুণ। কবিত্বের প্রধান লক্ষণ_সহাদয়তা ; অতিশয় সামান্য 
বাঙালী-জীবনের স্থখ-ছুঃখ, এবং বাংলার পল্লী-প্রকৃতির শৌন্দর্ষ্য 
ইহার কবিশ্ায় যেমন মধুর কিন মন্মম্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে ; এই 
বান্তবপ্রীতির সঙ্গে কবি-কল্পনার সৌকুমার্য্যও তাহার কাব্যের একটি 
বিশিষ্ট লক্ষণ। যতীন্দ্রমোহনের কবিতার ভাষা ও ভাব যেমন পল্লী- 
বাশ খাটি বাঙালশর ভাবনা-কল্পনায় সঞ্জীবিত, তেমনই উৎকৃষ্ট রুচি 
ও বরসবোধের দ্বারা সংযত ও স্থমাজ্জিত। ইহার রচিত কাব্যগুলির 
মধ্যে এইগুলি প্রধান__“রেখা”, লেখা", 'অপরাজিতা+, “জাগরণী” 
“নাগকেশর?, “নীহারিকা, 'মহাভারত+ ও ণপাঞ্চজন্” | [| ৪৫১৪৬ ] 

রূ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭ ;--হুগলী জেলার 
বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
রঙ্গলাল অতিশয় স্থপপ্ডিত ছিলেন-_-অনেকগুলি ভাষায় তাহার 
অধিকার ছিল । হ্রিনি ডেপুটি ম্যাজি্রেট ছিলেন । অল্প বয়সে 
কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন 3 ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রিকায় 
তাহার কবিতা প্রকীশিত হইত । রঙ্গলাল আধুনিক ও প্রাচীন কবি- 
গণের মধ্যবত্তী-তাহার বিখ্যাত “পদ্মিনী উপাখ্যান' কাবো এ ছুই 
যুগের চিহ্নই বর্তমান এবং তাহাতে কাখ্যের আধুনিক লক্ষণ__ 
ইংরেজী কাবোর প্রভাব- প্রথম প্রকাশ পায়। তথাপি রঙ্গলাল 


কবি-পরিচয় ১৩৩ 


অতিশয় রক্ষণশাল ছিলেন ; তিনি খাটি ,দীধ আদশে ই বাংলা- 
কবিতার উন্নতি সাধন করিতে চাহিষাছিশেন | ভাহার প্রধান চেষ্টা 
ছিল--সেকালের কদধ্য রুচি, গ্রামা-ভভাব ও আঅমাঁজ্ভিত ভাষা হইত 
বাংলা-কবিতাকে যুক্ত করিয়া শিঁক্ষত সমাজের অদ্ধার বন্থ করিষা 
তোলা । এই কার্যে হিনি সাফলক লাভ করিয়াছিলেন, কিছ্ব কিনি 
প্রকৃত আধুনিক আদর্শে বাংলা-কবিতাঁকে নতন করিয়া শট করিতে 
পারেন নাই | তাহার অক্কান্তা কষেকখানি কাবোর নাম__ “কর্ম বী? 
“শুরল্ুন্দরী', 'কাক্চী-কাবেরী' (ঞবিত সম্বন্ধে কবিতা-পাঠ' দেখ )। 
| ১৩, ১৪) 
রবীক্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)--বাংলা ১২৯৮ সালের 
২৫শে বৈশাখ কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর বংশে জাড়াসাকোর 
বাড়ীতে জন্ম ভয; পিনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'এবং পিতামহ পরিক্ষা 
দ্বাবকানাথ ঠাকুর । ১৫ বহসর বধযসে তাহার প্রথম কাব্য 'বনফুল? 
প্রকাঁশিত হয়। ৮৭ বত্সর বষসে শিক্ষালানের জন্ত প্রথম বিলা তষাত্রা 
করেন । সেই সময় হইতে “ভারতী? পর্রিকাধ বভ বিষষে প্রবন্ধ লিখি 
খ্যাতিলাভ করেন । ইহার পর সারাজীবন ধরিয়া জমাগত কাব্য, 
নাটক, নভেল, প্রবন্ধ প্রহৃতি প্রকাশ করিতে থাকেন । ১৮৯১ সালে 
বিখ্যাত মাসিকপত্র 'সাধন।? প্রকাশ করেন, এবং নধপন্যায় 'বঙ্গদশন+- 
এর সম্পাদক হন! ১৯০২ সালে স্বীবিয়োগ হয়। ১৯১২ সালে কবির 
যযস পঞ্চাশ পূর্ণ হওষ। উপলক্ষে, বঙ্গীয়-সাঠিতা-পরিষৎ' 'এক বিরাট 
সভাষ দেশবাসীর পক্ষ হইতে ভাভার সন্বদ্ধন করেন, এবং এই বৎসর 
তিনি তৃতীয় বার ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা কবেন। ১৯১৩ সালে 'নোবেল- 
প্রাইজ? পান | ১৯:৫ সালে “নাইট” পদবী লাভ করেন। ১৯১৯ 
সালে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ”-এর হন্যাকাগ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ “সংযু। 
উপাধি পরিত্যাগ করেন । ১৯২০ জালে সমগ্র ইউরোপ পর্যাটন 


১৩৪ কাবা- রী 


করেন এবং সর্দব্র অঙাধারণ সম্মান লাভ বরেন। ১৯২১ সালে বিশ্ব- 
ভারশাী' ও পর বৎসর 'শ্রানিকেতন? প্রতিষ্টা করেন। ১৯৩০ সালে 
একাদরশতম বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন ও ইউরোপে নিজের অঙ্কিত 
চিত্র প্রদশন করেন। ইতিপুর্লে তিমি চন, জাপান, আমেরিকা, দঞ্চিণ 
আমেরিল এবং বহির্ভীরতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন করিষাছিলেন-ইভাঁর 
মধ্যে কোন কোন দেশে একাধিকবার গমন করেন । ১৯৩১ সালে 
তাহার বয়স ৭০ বত্পর পূর্ণ হইলে পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণ 
তাপে নন্দ ও সনম্পান জ্ঞাপন করেন, এবং সেই উপলক্ষে 
বঙ্মলকাতায় তাহার জয়ন্ত্রী-উত্সব হয; সংস্কত-শিক্ষা-পরিষত্তাহাঁকে 
“ক বি-সার্দিভৌম' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯৩২ সাপে তিনি 
পারস্টের সমআাটের নিমন্ত্রণে আকাশষানে পারস্তে গিয়াছিলেন । 
১৯৪৯ সালের ৭ই 'মাগষ্ট, কিঞ্িদুর্ধ ৮০ বংসর বয়সে কবি পরলোক 
গর্মন করেন। 

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্ধশ্রেক্ট কবি, এবং ভারঙেব মহাকবিগণের 
অন্যতম | বাল্মীকি, বাস এবং কালিদাসকে বাদ দিলে ভারতের 
প্রাটশন সাঠিত্তযেও চঙুথ আর কোন কবি তীহার সমকক্ষ নগ্ন, 
এমনও বল যাইতে পারে, গীতিকবি ৪ তিনি এদেশের প্রাচীন 
ও আপুনিক সকল কবির শীর্ষস্তানীয়। আরও একটি বিষয়ে ভাঙার 
প্রতি 51 তনশসাধারনণ_হঠিনি ভারতের সর্বধুগের সাধনাকে 
কাব্যের ভিতর দিয়া এক 'অথগুরূপে প্রপ্ণাশ করিয়াছেন » এ ং ০সই 
সাধনায মানবাত্ম।র যে আঅতাচ্চ ধারণা নিহিত ছিল, তাহারই 
প্ররণীয় তিনি আধুনিক যুগে, সর্বজাতির - সব্বশানবের-মহামিলন- 
গান গাঠিয়াছেন । এক্ন্য উহার রচনাবলীতে বিশ্বজনীন'ভার ভাব 
ফুটিযা উঠিখাছে ! ইউরোপীষ ভাব-চিস্তার যাহা-কিছু সতা, স্থন্দর 
ও সঞ্জীবন, তাহাকে ও তিঠনি খাটি ভারতীয় ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ 


কির ১৩৫ 


করিয়াছেন 3 এজন উঠার কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্টান্তোর মধ্যে টি 
উত্ষ্ট মিলনভূমি হইফা আছে। 

কিম্থ বাংলা-সাঁঠত্যে রখজনাথের দান "তুলনীয় । তিনি 
বাংল।-ভাষা এ বাংলা-ছন্দকে এক দ্পে) এঙ ভঙ্গিতত বর্ষণ করিগা- 
ছেন “১ ভাহার হাতে বাংল-ভাম্বা ও বাংলা-সাঠিততোর সকল 
দেন্য থুচিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের বচনাবলখর শালিক রানে দে ওযা 
অসম্ভব; কাতার বচিঠ প্রধান কাবাঞলিপ লাম সঞ্চগি 2? অথ বা 
“্যনিক্/'র সুচীপঞ্জে ডরষ্টব্য | [ ৩৬, ৩৭, ৮) ৩৯ | 

রায়গুণাকর ভারতচত্ঘ রয় (১৭১২-১৭৬০)- প্রাঙ্গণ-জমিদাহী- 
বংশে ইহার জন্ম । পিতার লাম দরেন্দ্রনাবায়ণ বায়; ভগলী জ্েল*র 
( পূর্বে বন্দিমীন ) অস্ত ত ভাওডার অদূরব্ন্তা আমতার নিক ভুরশও 
পরুগণার মধ্যে পেডো গ্রাছে জন্ম ভারতচগ্দ পরে নিজ পেড় 
বাসস্থান তাগ করিতে বাধা তন, এবং শদীফার রাজ। কুষন্দের 
আশ্রয়ে আনিযা বাস ক্রেন। অপর উতর কার্য রচনা করিয়া 
সেকালের শ্রন্ঠ কবি বশ্িয়। খ্যাি লাভ করেন। কুষ্গন্দছ কবিকে 
'রাষগুণাকর উপাধি প্রদান করেন । তাহার ভাঠেউ বাংলা-ভাসার 
সাহিত্যিক রূপ ৬ বাংলা-কাধ্যকল। পুরা ঠন মুখের শেষ টিৎকর্ম লাভ 
করে, এবং 'আরুনিক কাব্যের পূর্ণ বিখাশ না ভায়া পর্ধান্থ তিনিই 
বাংলার শ্রেষ্টকবি ঠিলেন। ্ঠাঙার কাবাগচশির মধো নিমনদামঙ্গল? 
কাবাই -বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ এই কাব্যখানি ঠিনভাগে বিভক্ত ) 
শুন্মধো দ্বিতীয় ভাগকে “কালিকামঙ্গল' নাম দেওয়! যাইতে পারে। 
এই" অংশে কবির কবিত্বের ঘথার্থ পরিচয় থাবিলে ও অশ্লীলতার 
দোষে ইহা আধুনিণ সমাজে প্রচার মোগ্য নয়। [৮১৯] 

সত্যেন্রনাথ দত্ত (১২৮৮-১৩৩৯)--ইনি বিখ্যাত গগ্ভ-লেখক 
অক্ষয়কুমান দত্তের পৌত্র- পিতার নাম রজজনীনাণ দত্ত । সতোন্দনাথ 


১৩৬ কাব্য-মগ্তুষা 


দত্ত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিশ্গণের অন্ততম হইলেও তাহার 
কবিপ্ররুতি কিছু স্বতন্ত্ব। খাঁটি বাংলা-ভাষা ও বাংলা-ছন্দের প্রতি 
তাহার বিশেন অন্তরাগ দেখ! যায ; এই দুই বিষয়ে তিনি অসামান্ত 
রচনা কৌশলের পরিচয় দরিযাছেন। তিনি যেমন পুরাতন ভাষাকে 
নৃতন ছাচে ঢালিয়াছেন, তেমনই? বহু নৃতন বিদেশী শবের দ্বারা 
তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন । ছন্দের নিছক কারিগরিতে তিনি 
এ-যুগের সকল কবির অগ্রগণ্য । তীহার কবিঠায় বিজ্ঞান, 
২ইইতিহাস, পুরাণ এবং আধুনিক কালের সমসাময়িক নান। তথ্য এমন 
ধ্ভিষ্ডে এবং এমন যুক্তি ও ভাবুকভার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে যে, 
কেবল সত্যেন্ত্রনীথের কাব্যগুলি *আঞ্চোপাস্ত পাঠ করিলে বাংলা- 
ভখষায় গভীর জ্ঞান, ভাবুকতা ও পাগ্ডিত্য লাভ কর।যায়। তিনি 
রবীন্দ্রনাথের যুগে জঙ্মিয়া এবং ববীন্দ্র-শিম্ত হইয়াও প্রান 
(ক্র্যাপিকাল ) কাব্যরীততর পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহার কবিতায় 
শব্দালক্কার ও অর্থালঙ্কারের চুড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্ত্রনাথের 
কারাগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য__“তীর্থ-সলিল', “কুহু ও 
কেকা", “অভ্র-আবীর", মণিমঞ্থুষ।", বিদায়-আরতি” ও “বেলাশেষের 
গান? | [ ৪৭5 3৮৪ ৪৯৯ ৫০ ] 

স্বরেত্দরনাথ মজুমদার (১৮৩৭-১৮৭৮ )-যশোহর জেলার 
অন্তত ভৈরব নদের তীরবর্তী জগন্নাথপুর ইহার জন্মভূমি, বারেক্দ্ 
ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হয় । বাংলা-কাব্যের নবযুগের কবিগণের অন্যতম ; 
কিন্ত তাহার কাব্যসাধনার আদর্শ অতিশয় শ্বতন্ত্র ছিল। তিনি 
কাব্যে নিছক কল্পনা বা কাব্য-সৌন্দধ্য অপেক্ষা-সমাজ, সংসার 
ও প্রকৃতির বাস্তব-পরিচষয অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন ; 
ইতিহাস, দর্শন, ও জ্ঞানবিজ্ঞীনের অনুশীলনই তাহার সাহিত্যিক 
'আাদশ ছিল; তিনি আতিশয় গাঢ় ও অর্থপূর্ণ ভাষায় অতিশয় সারবান 
ভাব-চিন্তী কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তথাঁপ, 
সেইরূপ রচনাতেও গভীর ভাবুকভার সহিত একগ্রক'র কবিত্বের 
মিলন প্রা দেখ। শাম । “মহিলা-কাব্য,ই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ; 
অন্তান্য কাবা--'বর্ষবর্তন*, “সবিতা-হুদর্শন? প্রভৃতি | [২১] 


সপ চিত পতি পাঠ শী পা পা পাছত 


